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ছুইজন নাগরিক 


১ম-না। ঠাকুর দা ! ও ঠাকুর-দা ! এত ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছো কোথা? 

২য়না। যেথা যাই না, তোঁর বাবার কি? 

১মনা। আহা, রাগ কর কেন? নগরে এত মহোত্সথ কেন, 
তাই জিজ্ঞাসা করছি । 

২য-না। জিজ্ঞাসা কর্বার কি 'আর লোক পেলি না? কোথায় 
একটা শুল্তকার্য্যে যাচ্ছি, "না, 'অমনি পেছু ডাকা? 

১ম-না। তা আমি জান্তুম না ঠাকুর-দা। গিংহলে বাণিজ্য 
করতে গিছলুম এইমাত্র নগরে ঢুকেছি, 'এখনও বাড়ী 
যাইনি” 

২য়-না। তুমি যমালয়ে যাও । প্রস্থান 

১ম-না॥। একি! ন্গরের লোকগুলো কি ক্ষেপলো না কি? এই 
ক'মাঁস মাত্র আমি ছিলুষ না-_ 


২ পৃর্থীরাজ 
অন্য একজন নাগরিকের প্রবেশ 


কি হে, ব্যাপারটা কি বল দেখি? তোধাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে, 
বোধ হয় গালাগালিটে আর দেবে না। 

ওয়-না। তুমি কবে এলে? 

১মনা। কবেকি হে? এইমাত্র নগরে প্রবেশ করে একদম 
ভেবাঁচেকা মেরে গেছি । দলে দলে সব লোক যাঁচ্ছে, কিন্তু 
কাকেও কিছু জিজ্ঞান। ক্যূলেই বিদ্রপ বা গালাগালির চোটে 
অস্থির কবে দিচ্ছে। 

ওয়-না। লোকের অপরাধ নেই, আঙ্গ লোকে কোথায় যাচ্ছে এ 
কথা যাকে দ্রিজ্ঞানী ক”র্বেঃ সেই তোমাকে পাগল ঠাওরাবে। 
মহারাজ বুদ্ধে জয়ী হয়ে আক্গ কল্পতরু হয়েছেন, মুক্তহন্তে ধন 
বিতরণ কর্ছেন! | 

১ম-না। যুদ্ধ! কোথায়? কার সঙ্গে? 

ওয়-না। অত উতল! হয়ো না: সব ব্ল্ছি, স্থির হয়ে শোন। 
আমাদের সীমান্ত-প্রদেশে নাগোরা ব'লে দেশ আছে, জান ত? 

১ম-না। তা আর জানি না? সীমা নিদ্ধীরণ নিয়ে পত্তনরাঁজের 
সঙ্গে ত মহারাজের কিছু মনোমালিন্ত হয়েছিল শুনে”ছলাম । 

৩য়-না। হ্যা, সেকথা সতা। তুমি বাণিজ্যে যাবার কিছুদিন 
পরে, নাগোরা দেশের মাটীর ভেতর থেকে সম্ভব লক্ষ মোহর 
পাওয়া যায়! সেই অর্থ ই সমরানল প্রজ্বলিত করে। 

১মনা। পত্তনরাজ আমাদের মহারাজের সহিত যুদ্ধ কঃর্তে 
সাহসী হ'ল? 

৩য়-না। কানোজেশ্বর জয়ঠাদ তাঁর সহিত মিলিত হয়েছিল । জান 
ত, সে চিরকালই মহারাজের ঈধা করে। 
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১ম-না। দিল্লী-সিংহাঁসনই "নার মূল। তুয়ারবংশীয় মহারাজ অনঙ্গ- 
পাল অপুন্রক ছিলেন । শুদ্ধ তার ছুইটী কন্তা ছিল। জোঠার 
গর্ভে রাঁঠোর জয়টাদ, 'আর কনিষ্ঠার গর্ভে চৌগাঁন-কুলতিলক 
পৃর্ীরাজের জন্ম ভয। বৃদ্ধ মহারাঁজ কনিষ্ঠ দৌহিত্রকে বড় স্নেহ 
কণ্যাতেন; তাই দিল্লী-সিংগসনে তাঁকে 'অভিধিজ্ঞ করেন। 
সেই অবধ কনোজপতি' দিল্লী ও আজমীরমতি পূর্থারাঁজের 
বড়ই র্যা করেন। 

৩য়-না। পত্তনরাঁজ আর জয়টাদকে মিলিত দেখে, মহারাজও তার 
ভগ্নীপতি মিবারেশ্বর মহারাণা সমরসিংহের সাহাধ্য-প্রার্থী হঃলেন। 

১ম-না। সমরসিংহ ও পৃর্থীরাঁজ একত্র হ'লে সনস্ত জগৎ পরাভূত 
হয়, ক্ষুদ্র জয়টাদ ত সামান্ত কথ|। 

ওয়-ন! | যুদ্ধ-জয়ের পর, মহারাজ! ভূপ্রোখিত অর্থের অর্ধেক মহারাণ! 
সমরসিংহকে প্রদান ক"ষূতে চাইলেন ॥ কিন্ত মহারাঁণ। সত্যই 
রাজধি $ বেশভৃধা ও আকুতি যেমন খষির ন্যায়, প্রকৃতিও কি 
সেইরূপ । তিন সেই অর্থের এক কপদ্দিকও গ্রহণ ক*যূলেন না। 

১ম-না। বলকি? মহারাণা কি দেবত1? পয়ঞ্রিশ লক্ষ হ্বর্ণ- 
মুদ্রার লোভ কি মানুষে সংবরণ কণ্র্তে পারে? 

ওয়-না। তা না হ'লে লোকে তাকে রাজধি আখ্য। দেবে কেন? 
আমাদের মহারাজ কিন্তু পয়ত্রিণ লক্ষ ত্বর্ণমুদ্রা মিবারের সৈঙ্গ- 
গণকে আর পয়তিশ লক্ষ আমাদের সৈম্তগণকে ও বাঁজ্যের 
দীন-হুঃখীকে প্রদান কণযূলেন। 

১ম-না। মহারাজের জয় হোক্‌। রাক্গা পৃথিবীতে ঈঙ্ছরের গ্রতি- 
নিধিন্বূপ। যে নরপতির হৃদয় প্রজার দুঃখে কাতর হয় না, 
তিনি রাঁজা নামেরই যোগ্য নন্‌। 
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দ্বিতীয় নাগরিকের পুনঃ প্রবেশ 

ঠাকুর-দ যে! কোথায় শুভাগমন হঃয়েছিল? 

২য়-না। (শ্থগত ) আরে মল! ছোঁড়া এখনও এখানে দাঁড়িয়ে 
গা! আবার সঙ্গে আর একটা ষণ্ডা চেহারা! জুটেছে দেখছি; 
মারবে না ত? (প্রকাশ্যে ) আর দাদা, যাব আর কোথায় ? 
এই পায়ে--পায়ে একটু বাতের তেল আন্তে গিয়েছিলুম। 

৩য়ন! | ভেবে উত্তর দিলে যে? 

২য়না। নাতি! সকল কার্ধাই ভেবে করা তাল, আর সকল 
কথার উত্তরও ভেবে দেওয়! ভাল । 

১ম-না। তথন আমাকে অত গালাগালি দিলে যে? 

২য়না। কে? আমি? তোমাকে? গালাগালি? 

১ম-না। যেন গাছ থেকে পণ্ড়লে যে? পেছু ডেকেছিলাম ক্লে 
যে, আমাকে বমালয়ে পাঠিয়ে গেলে। 

২য়না! তাহ'লে চিন্তে পারিনি, দাদা? তোমাকে গালাগালি 
দেব? তুমি হ'লে নাতি! 

১ম.না। ঠাঁকুর-দাদা কি অতিথিশালার ওধারে গিয়েছিপে, তাই 
পেছু ডেকেছিলুম খলে রাগ কূলে? 

২য়না। আমি? অতিথিশালা ।--কে ঝল্লে? আমি ও-ধন 
গ্রহণ ক'মূবো? 

ওয়-না। ও-ধন গ্রহণ ক"রুবেনাঃ কিন্তু কাল সৈনিকের পরিচ্ছদে 
সজ্জিত হ'য়ে মহারাজের কাছ থেকে ত তোফা ছুটি স্বণমুদ্র। 
সংগ্রহ কমরূলে। 

২যনা। আমি? এটা, আমি? তুমি বোধ হয় ভূল দেখেছ। 

ওয়-না। না ঠাকুরদা! এখনও ত চল্লিশ পার হয়নি যে ঝাপসা 
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দেখবো? তুমি ভিড়ের মাঝে চিড়ে-চেপ্টা হ'য়ে যাচ্ছিলে 
দেখে, আমিই লোক সরিয়ে দিলুম, তবে ত তুমি স্বর্ণমুদ্রা ছুটি 
হস্তগত ক'মূলে। 

খয়না। তা দাদা, এতক্ষণ বলনি কেন, আশীর্ববাদ ক+য্তুম | 

৩য়-না। সে স্বর্ণমুদ্রা দুটি কত সুদে ধার দিয়েছ? 

২য়না। আঃ আমার পোড়া অদৃষ্ট! সেকি আমার যে ধার 
দেব? একজনের পা কেটে গেছে, সে আস্তে পারেনি; তাই 
তার বরাতি গিয়েছিলুম দাঁদা! তাহা নাতি! এত কষ্টের 
ধন, সব বিতরণ ক*রে উদ্ডিয়ে দিচ্চে কেন? 

শয়না। আর কেন? মহারাজের তোমার মত হুল্ বুদ্ধি নয় বলে। 

১ম-না। কাঁল ত সৈম্ত সেজে একজনের বরাতি গিয়েছিলেঃ আজ 
দুঃখী সেজে কাব বরাতি গিয়েছিলে? বুড়োবয়সে এই উঞ্চছো- 
বৃন্তিগুলো ছেড়ে দাও না। তোমাঁর টাক! খাবে কে। 

২যনা। রামচন্দ্র! কি নল নাতি? বঝ্ল্লুমঃ আমি বাতের 
তেল আন্তে গিছ্লুম । 

১ম-না। তা ত গিছলে, কিন্ত ট'যাকে ও কি? 

২য়-না। ও-ছুটো নৃতন পয়সা । ভাব লুম অমনি বাজারট। ক'রে 
যাই। তা দাদা, বাণিজ্য করতে গিছলে, ঠাকুর-দাদার 
জন্যে কি আন্লে ? 

১ম-না । পয়সা ছুটে বার কর দেখি? 

২য় না। (ম্বগত ) এইবার সার্লে ! শালার! ঠিক কেড়ে নেবে! 
কেন এ-পথে এলুম ? 

ওয়-না। কিদাদা! ভাবছে! কি? 

২য়না। এখন বেল! হ'য়ে গেল। আমি যাই । (গ্রস্থানোছাত ) 


৬ 


১ম-না। 


১ম-না। এই সকল পাপিষ্ঠই ছুঃখীর মুখের গ্রাস নানা উপায়ে 
কেড়ে নিয়ে দেশের দারিদ্র্য বাঁড়ায়; এরূপ মহাপাতকীর 


পৃর্ীরাজ 


যাবে কোথা? পয়সা বার কর। 
২য়-না। বাবা রে! মেরে ফেল্লে? খুন কগ্রূলে, খুন খুন-- 


নরকেও স্থান নাই। 


ওয়-না। 


চল, আর এখানে দাড়িয়ে থেকে কি হবে? বাটা গমন 


ক'রে বিশ্রাম ক"র্বে চল। 


ভায়। 


ছিতীক্ দুশ্) 
কনোজ-রাজপ্রাসাদের কক্ষ 
জয়চাদ 

বন্ন্ধারে ! কোন্‌ গুণে বন্থরাশি 
প্রদানিলে পৃর্থীরাজ করে? 
পৃ্থীরাজ সত্যই কি পৃথিবীর রাজা? 
কনোজের রাজচ্ছত্র, 
ধৃত কি মস্তকে মোর, 
হাশ্যাম্পদ হইবারে মানব-সমাজে ? 
বত্বরাজি বক রসাতলে, 
নাহিক অভাব মোর) 
কিন্তু এক নাগোরার রণে, 
সপ্ততিসংখাক লক্ষ হ্বর্ণমুদ্রাসহ 
প্রাথবীর সার রত্ব জয়লক্ষমী, 


প্রথম অক্ক 


নরাধম পৃর্থীরাজ-করে, 

অপিয়়াছে কাপুরুষ জনমের মত ! 
পুক্রাধিক প্রজার শো ণিতে, 

পিক্ত করি সমর প্রাঙ্গণ, 

পরাজয় হার পরিচ্ছু গলায় ! 
ছিছি! অপমান-মসা মাথিয়ে বনে, 
কোন্‌ মুখে পশিব সভায় পুনঃ 
কলক্কিতে কুলমিংহাঁসন ! 

বীরাঙ্গনা পুরনারীচয়, 

ঘণাভবে যাবে চলি দূরে, 
স্ষত্রকঞুলকলক্ক ভাবিয়া মোলে ! 
শিশুগণ দিবে করতালি, 

শুনি মোর রথের ঘর্থর-নাঁদ ! 

কবে দবে-আসে ওই কাপুরুষ রাজা!” 
তরুণবয়স্ক ভাবি, না শুনিয়া, 
সেনাপতি হুর্য্যসিংহ-উপদেশ বাণী, 
পৃষ্ঠদেশ হ'তে পৃর্থীরাজে দি হানা; 
পলায়ন-ভাঁন করি, অরিদল, 
বহুদূরে লয়ে গেল মোবে। 

মাসিয়া আদি স্থানে, 

সম্মুখসমরে হল আগুয়ান ! 

সহস1 হইল তুধ্যনাদ, 

চেয়ে দেখি অগণন অশ্বারোহী সহ, 
হস্তী”পবে নির্ভীক সমরসিংহ, 


স্ুর্য্য | 


ৃরবীরাজ 


আসিতেছে আক্রমিতে পশ্চাৎ হইতে ॥ 

বাশুরা-মাধঝাপ্ে বদ্ধ ব্যাম্রের সমান, 

গণিলাম বিষম প্রমাদ ! 

পুর্য্যসিংহ কহিলা ত্বারিতে,-_- 

“অরিব্যহ অদ্দচন্দ্রাক্রুতি, 

এই বেল ছিন্ন-ভিন্ন করি 

অরাতির দক্ষিণ-বাহিনী 

মুক্ত কর সৈম্যগণে ; 

তা না হ'লে দিল্লী ও চিতোঁরসৈন্ মিলিঃ, 

চক্রব্যহ করিলে গঠন, 

জয় ত দূরের কথা, 

হইবে সমস্ত সৈন্য নাশ 15 

সেনাপতি পরামশবলে 

গন্ধহীন কুস্থম সমান 

রয়েছে এখনও দেভে প্রাণ! 
সু্যসিংহের প্রবেশ 

সুর্য্যনিংহ ! যশসুষ্য অন্তমিত এবে, 

পুনঃ কভু না উদ্দিবে ভাগ্যাকাশে মোর । 

জাঁলঃ আল চিতাঁনলঃ 

মামুদের করে পরাজিত 

মহারাণ জক্পপাল সম, 

জন্মীভূত করি কলেবর । 

( ব্বগভ ) মেই তব উপযুক্ত বিধি ! 

কাপুক্রষ কনোজের রাণ। ! 


জয়। 
সুর্য | 


প্রথম অঙ্ক 


% 


ভাবিও না মনে, করি দাসত্ব তোমার 
শৃকরের ন্যায় উদরপূরণ হেতু ! 
বাল্যাবধি প্রতিহিংসাঁনল 

জ্বলিতেছে হাদয়ে আমার ) 

বকে পাইয়ে সুযোগ, 

নারিলাম পূর্ণাহুতি প্রদানিতে তায় ! 
ছি ছি ক্ষত্রিয়-সম্তান হ'য়ে, 

শুধু এই কাপুরুষ-বুদ্ধি-দৌষে, 
রণাঙ্গনে করিয়াছি পৃষ্ট-প্রদশন | 
নিরুত্তর কেন সেনাপতি ! 

হে রাজন! 

রণস্থল হতে পলায়িত ক্ত্রিয়ের 
সত্য, তুষানল প্রায়শ্চিত্ব বিধি ! 
কিন্তু নাহিক সম্তান তব, 
প্রতিহিংস! প্রিয়মন্ত্ 

প্রানি কর্ণেতে যাঁর, 

পরলোকে করিবে প্রয়াণ ; 

সে কারণ সে সঙ্কল্প রাখুন স্থগিত, 
যতদিন পূর্বীরাজে 

না পারি আনিতে, জীবিত কি মৃতঃ 
দিতে বাঁজপদে উপহার । 

সে কল্পনা, 

স্বপন-ছলন! বলি হয় অনুমান! 
ভাগ্যলক্মী নুপ্রসন্না পামরের প্রতি ! 


জয়। 


পৃর্থীরাজ 


নহে নৃপতি অনঙ্গপাঁলঃ 

মাতামহ ছু'জনা রঃ 

আমার জননী, জ্যেষ্ঠা কন্ঠ তর, 
পৃথ্বীরবাঁজ কনিষ্ঠীর গভভজাত,__ 
আমারে ঠেলিয়েঃ 

পৃর্থীরাজে বরিলেন দিলীসিংহাসনে । 
তদবধি মরি জ্বলে ঈর্ষার তাড়নে! 
ঈর্বার তাঁড়নে নিচু করে করবাল, 
ঈর্ষার তাড়নে হণ রণে আশগুয়ান, 
কিন্ত হায় ঈর্ষা না মিটিল! 

বুঝিলাম দৈব-বিড়ণ্বন। ! 

পুনঃ যুদ্ধে জয়-আশা আশার লন ! 
বাঠোর-রাজন্‌। 

কঠোর শাসনে বার, 

কম্পাখ্থিত উত্তর ভারত, 

হেন বাণী না সাজে তাহারে; 
হীনবীর্য-জনে মানে অস্তিত্ব তৈবের । 
শুন সেনাপতি ! 

টব ও পুরুষকার, 

বাযুবহ্িসম মুখাপেক্ষী পরস্পর ; 
শুধু ভূগর্ভ-উখিত জলে, 

সরোবর কলেবর হয় না বদ্ধিত, 
জলদ-নিংহ্ত নীর হয় আবশ্যক । 
পুনঃ রণ পূৃর্থীর!জ-সনে, ঘদ্দি না হয় ঘটন, 


রাওমল। 


ভায়। 


রাও । 


্রথন্তর অন্ক ১১ 


সন্ধি-স্যত্রে বন্ধ হ'তে দিল্লীখবর-সনে, 
একান্ত বাঁপন! যদি তব, 

দিন আজ্ঞ! দাসে, 

পদতলে রাখি তব তরবারি, 

মিলি গিয়া বর্বর আফগান-সনে, 

শুধু প্রতিহিংসা মিটাতে আমার ! 


রাওমলের প্রবেশ 


ছি ছি সেনাপতি! 

প্রতিহিংসা! করিতে সাধন, 
জন্মভূমি-স্বাধীন্তা ধন, 

যবনের করে দিতে চাও ডালি? 
মকরন্মহীন অরবিন্দ সম 
মহত্ববিহীন এই বীরত্ব তোমার ! 
খুললতাত ! 

জ্ঞাত আছি ভবদীয় উপদেশ-বল, 
অযাচিত মন্ত্রণা-প্রদান, 
রাজনীতি বিরুদ্ধ আচার ! 
বিশেষতঃ অন্তরালে থাকি, 
অন্তের অন্তর কথা করিলে শ্রবগ, 
প্রায়শ্চি শাস্ত্রের বিধান । 
বৎস! ভ্রাতুদ্পুত্র ভূমি মোর, 
কিন্তু পুত্রাধিক ভাবি তোমা; 
ও চাঁদবদনে 


১২ 


জয় । 


বরাও। 


পৃ 

অগ্রজের মুখচ্ছবি হেরি, 

ভুলে যাই ভ্রাতৃশোক । 

তোমার কল্যাণ-তরে, 

এ হতে অধিক কোন অশাজ্স আচার, 
যদি হয় করিতে আমায়, 

অকাতরে করিব সাধন । 

হে পিতৃব্য ! পরাজয়ে পুড়েছে অস্তরঃ 
হারায়েছি হিতাহিত জ্ঞান 

করিয়াছি গুরুজন-গোৌরবের হানি, 
ক্ষমা কর অশিষ্ট আচার । 

শুন জয় ! 

যুদ্ধে পরাজয় এই প্রথম তোমার, 
সেই হেতু এত মনস্তাপ । 

না মানিয়ে নিষেধ-বচন, 

বুদ্ধপ্রিয় পারিষদ-পরামর্শ শুনি, 
অগ্ঠায় সমরে ভুমি হলে আগুয়ান 
সহিবারে অকারণ অপমান-জা লা, 
করিবারে ধনবল-সৈশ্ঠসংখ্যা-হাস । 
যা! হবার হইয়াছে, 

একতা শৃঙ্খলে 'এবে বন্ধ হও সবে, 
ভারতের হিন্দুহ্থান নাম, 

ইতিহাস হতে ফেল না মুছিয়ে ! 
খুল্লতাঁত ! বুঝিতে ন পারি, 
কোন্‌ বহিঃশক্রভয়ে ভীত এবে তৃমি ? 


বাও। 


সুর্য । 


প্রথম অঙ্ক ১৩. 


নহে গ্রীসদেশবাসী বীর এবে, 

ভারত-লুঠন তরে হয় অগ্রসর ; 

কিংবা নহেক কাশেম সাহ, 

অথবা সে ছুজ্জয় মামুদ, 

সোমনাথ শিবালিঙ্গচূর্ণকারী, 

ভারতের রত্বচোর। 

মহম্মদঘোরী এর নাম, 

গান্ধারের সিংহাসন করি অধিকার, 

বুতুক্ষ শার্দংলসম 

লক্লক্‌ রসনা করাল, 

ভারতের দ্বারদেশে আছে দ্াড়াইয়ে; 

শুদ্ধ দৌবারিক পৃর্থীরাজভয়ে, 

পারে নাই এতদিন হ'তে অগ্রসর । 

কিন্তু যদি যুদ্ধ মদে মাতি পরস্পর, 

ছিন্ন কর একতা -শৃঙ্খলঃ 

জানিহ নিশ্চয়। 

ভারতের ভাগ্যরবি, 

চিরতরে হবে অস্তমিত ! 

যাই এবে বিশ্রাম-আগারে, 

ছি ছি অপমানে পুড়িছে অন্তর ! 
জয়চাদ ও রাওমলের প্রস্থান 

যাও ভীরু কা পুরুষদ্বয় ! 

এতদুর দুর্ববল হইাদয় বার, 

রাজ্য ত্যজি বনবাম বিধেয় তাহার। 


১৪ 


যমুনা । 


পৃর্থীরাজ 


রাওমল ! ভ্রাস্তিময় ধারণা তোমার ! 
যেই জন অমি আর মস্তিষ্কের বলেঃ 
সামান্য সেনানী হতে, 
সেনাপতি-পদ্ে সমাসীন, 

বুঝ বুদ্ধ! কত উচ্চ আশ! তার ! 
জয়া । ভাবিও ন। মনে, 

বহুশ্রমে উর্ণনানভ পাতে তন্তজাল, 

বসি তাছে মলয়-সেবন তরে। 


ভ্ভ্ভক্ লুস্থ্য 


চিত্রশাল! 
সবখীগণ 
মালা গাথিতে গাথিতে গীত 
লোকে, রতন ফেলে যতন ক'রে পরে গলায় কুহুম হার, 
বুঝি, কোমল কুগ্ম, আমল গলে বিমল শোভ। বাড়ার তার, 
তোমার মুখে যাহার হাসি, 
দেখছি কুহুম দিবানিশি, 
কৃপা ক'রে কুক্ুম তারে, দেখাও দেখি একটি বার, 
তখন, রতন ফেলে বতন ক'রে গলায় পর! হবে সার। 


যমুনার প্রবেশ 
গীথ মালা, 
আজি রাজবালা বীরাজনা-বেশে, 
বীরবালা, বীরপুক্র-চিত্রাবলী, 
সাজাবেন স্বহন্তে যতনে । 


১ম সখা । 


যমুনা । 


সংযুক্ত । 


প্রথম অস্ক ১৫ 


লো সজনি! নাহি জানি, 

কি এক নূতন ভাবে বিভোর! ভামিনী ? 
আজি জন্মতিথি পূজ! তার; 

কোথা সঙ্গীতের সুধাময় ধ্বনি, 
আ্ত-মাঝে হান্ের তরঙ্গ, 

মধুর নর্তনসনে নৃপুর-শিঞ্জন 

উঠিবে অন্বর পথে, 

তান! হ'য়ে চিত্রপৃজা,_- 

বিবাহ-বাঁসরে বিরহ-সঙ্গীত ! 

সহচরী! নাহি জান বীরনারী-রীতি; 
প্রীতি তাঁর বীরপুজ! করি। 

আরাধ্য দেবতা দেখ, 

বুঝা যায় ভক্তের হূদয় 

যথা এক কান্তিকেয় বারে, 

কেহ পুজে বিলাসের পুতুল গড়িয়ে, 
কেহ ভজে ষফড়ানন তারকারি-রূপে । 


সংযুক্তার প্রবেশ 
সত্য সখি ! 
শুরত্ব সৌন্দধ্য একাধাবে, 
হেন বীর-প্রন্থনের প্রস্থতি যে জন, 
রত্ব-গর্ভা বলি তারে ; 
ভাগ্যবতী নে রমণী, 
যিনি স্মেহাগিনী এএ.হেন'পতির 


১৬ পৃর্থীরাজ 


বমুনা । লো ভগিনী ! 
মাধবী জড়িতা হয় সহকার-গাঁয় 
তরঙ্গিণী বহে সাঁগর-উদ্দেশে । 
স্থলোচনে ! 
স্ধামক্সী জুবর্ণলতিক তুমি, 
শৌধ্য, বীধ্য-সৌন্দধ্যের আদর্শ-আলয়, 
কান্তিকেয় সম শুর স্বামী, 
অবশ্য লভিবে আশু । 
২য় সঘী। কবে হবে হেন শুভদিন, 
যবে প্রেমময় পুরুষ-প্রবর 
হাসি হাসি প্রণয়-বাধনে, 
বাধিবে তোমায় সথে? 
যমুনা । উপবাসী জন ভাবে অনুক্ষণ 
হইবে কখন ব্রাহ্গণভে1জন শেষ ১ 
পাহয়ে প্রসাদ, 
ক্ষুপ্নিবৃত্তি করিবে নিজের । 
সংযুক্তা । রাখ রঙ্গ সথি! 
দিনমণি প্রহরেক প্রায় উদিত আকাশে ; 
আন ফুলহার, 
সমৃতনে সাজাই আলেখ্যাবলী ৷ 
বুনে! ভগিনি! লয়ে এস, 
শুলিসোহাগিনী বিচিত্র সে চিত্রপট, 
পুজি আগে আগ্যাশক্তি-রাজীলচরণ । 
বুনা। (চিত্র আনয়1) বুঝিতে না পারি, 


রাও । 


সংযুক্তা। 


বাও। 


প্রথম অঙ্ক ১৭ 


হেরি এই সংসার মূরতি, 
কেন মনে যুগপৎ 
ভক্তি ভীতি হয় সঞ্চারিত ? 


রাওমলের প্রবেশ 


কি বুঝিতে অক্ষম নাতিনি ? 

কার গলে দিবে মালা? 

দাঁও এই বুদ্ধ গলেঃ 

গুভ্রে শুভ্র শোভিবে সুন্দর । 

খুল্ল পিতামহ ! 

গুনেছি শ্রীমুখে তব, পণড়েছি পুরাণে, 
শিবনিন্দা শুনি শিবরাণী, 

পিতৃগৃহে ত্যজিল! পরাণী, 

কিন্ত বুঝিতে না পারি, 

পুনঃ কেন পদতলে দলিয়া৷ পতিরে 
তাগুবে নিরত ? 

প্রশ্ন গুরুতর ! 

তাহাতে নীরসতর মীমাংসা ইহার । 
পূর্বকালে-_শুনহু নাতিনি ! 

আর্য ও অনাধ্য মধ্যে ঘটিলে সংগ্রাম, 
দেবদেবীকুল দচুক্সদলন-তরে, 

হইতেন রণে আগুয়ান, 

'আব্যদের সাহাধ্য-কারণ ॥ 

হায়! গিয়াছে সে দিন এবে! 

২ 


৯৮৮ 


পৃর্থীরাজ 


সম্মুথে নেহার সেই রূপ, 

মহামায়া মায়ের আমার । 
চতুভূজী। হের অগন্মাত।, 

দক্ষিণ ছু'করে বরাভয় দানি ভক্তহৃদে, 
বামন্দিকে এক করে প্রচণ্ড খর্পর, 
অন্য ভুজে দনজের মুণ্ড ধরি, 
করিছেন তাগুব নর্তন 
নৃমুণ্ডমালিনী নাতা । 
হ্ষ্টি-লোপ-ভয়েঃ 

পশুপতি পড়ি পদতলে, 

করিছেন গতিরোধ ; 

এই মুদ্তি জাগে যার হাদয়-মাঝাবে, 
দানবীয় প্রবুত্তি-নিচয়, 

অস্তর হইতে তাঁর পলায় অন্তরে ১ 
দেবতার অভয় পাইয়া, 

জেগে উঠে উল্লসিত মনে । 

কিস্ত অন্ত ব্যাখ্য। শুনিয়া আমার, 
হাসিও না পাগলের প্রলাপ ভাবিয়াঃ 
হের মহাকাল লুষ্ঠিত ধরায়, 

হৃদয় হইতে তার, 

মহাশক্কি উঠিয্বা আকাশে, 
আক্রমিছে দিগদিগন্তর, 
দানবদলন তরে, 

রক্ষিবারে দেবগণে । 


সংযুক্তা। 


রাও। 


সংযুক্তা। 


বাঁও। 


সংঘুক্তা। 


প্রথম অঙ্ক ১৯ 


ইচ্ছা হয় তাত! 

সংসারে কুটিলতা৷ হ'তে 

লইয়া! বিদায়, শুনি নিশিদিন 
সধাগ্রত্রবণ সম, 

তব নুখবিনিঃহৃত জ্ঞানগর্ভ বাণী। 
শুনিলাম রাজদূত মুখে, 

আজি জন্মতিথিপূজা ভব, 

তাই আইমু হেথায়, 

আনন্দ করিতে তোমা-সনে। 
কই উৎনবের কোন চিহ্ন 

না হেরি হেথায় 

পিতামহ ! 

নিরানন্দপুরে আনন্দ উৎসব ? 
যেই রাজ্যে, রাজ! প্রজা, 
সেনাপতি, সৈম্কগণ, 

রণাঙ্গনে করিয়াছে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন ? 
সে রাজ্যের পুরানা, 

উৎসবে মাতাবে প্রাণ? 
বীরাঙ্গনা-উপযুক্ত বাণী ! 

কিন্ত পিতৃ-নিন্দা না সাঁজে তোমার ! 
তাত ! 

ক্ষমা] কর প্রগল্ভতা, 

পিতা মোর অন্তরঃপুরে যতক্ষণ, 
জনকের যোগ্য পুজ! করিব প্রদান 


সংযুক্তা । 


ৃশবীরাজ 


কিন্তু ববে বলিবেন বিচার-আসনে, 
'অসি করে পশিবেন সমর-প্রাজণে, 


ততক্ষণ প্রজা আমি তার, 


পাইব সমান অধিকার, 

গ্রুতিবাদ করিবারে অযোগ্য কাধ্যের । 
রাথ বংসে, ও-সব বচন। 

দেখি কোন্‌ রথী মহারথী-_ 

পূজা পাবে সংযুক্তার পাশে । 

হের নব-দর্ববাদলশ্তাম, 

দশরথাত্মজ রাম, 

ভাঙিছেন হরধনু, 

জানকীর স্বয়ংবর সভাতলে। 

হেন হ্বয়ংবরঃ হেন বীর পতি, 

পিতামহ ! কার নহে স্পৃহনীয়? ( পুজাকরণ ) 
হের পুনঃ পাঞ্চালীর স্বয়ংবর-সভা, 
দিকৃপালগণ আলোকিয়৷ দশ দিশি, 
বসেছেন সভাতলে। 

নেহার অদূরে, পাওকুল-রবি, 

মহাবীর পৃথার তনয়, 

করিছেন লক্ষ্য-বেধ, 

যোগ্য৷ পত্বী যাজসেনী-আশে ; 

ধন্ধ শিক্ষা! ধন্ত বীরবর ! ( পুজাকরণ ) 
দেখ পিতামহ ! 

স্ভদ্রার রথ-সঞ্চালন, 


রাও। 


সংযুক্তা । 


প্রথম অঙ্ক ১ 


পতি রথী, 
সারথি সহধন্মিণী। 
হায় হায়! গেছে ভারতের 
হেন গৌরবের দিন। ( পূজাকরণ ) 
হের রখোপরি যুঝিছেন 
ভরত-কুল-প্রদীপ পার্থ মহাবীর, 
রামকৃষ্খ আদি যছুকুল-বীরসনে ; 
পত্বী করে অশ্বসঞ্চালন ; 
ধন্য স্বয়ংবর । ধন্তা তুমি সুতদ্রা-জননি । 
( পৃূজাকরণ ) 
বুঝিয়াছি বসে! মনোভাব তব, 
করি আশীর্বাদ, লভ হেন বীর পত্তিঃ 
তব ম্বয়ংবর, 
ইতিহাস যেন চিরকাল করয়ে কীর্তন। 
পিতাঁমহ ! 
নেহার হেথায় শরশব্যাঃ 
শুরকুলসোহাগের শয্যা যাহা ) 
তদুপরি সত্ব্রত শান্তচ্ছননান, 
মরি মরি দ্বিরদরদ-নিল্মিত বিচিত্র শয়ন 
উপেক্ষিয়৷ অনায়াসে, 
স্বেক্ষায় শায়িত কিবা! । 
সহত্র প্রণাম তব চরণ-পক্কজে 
পুরুষ-পুঙ্গব ! 
( পূজাকরণ ) 


পৃর্থীরাজ 


বুঝিলাম শিক্ষাকাধ্যে তব, 

শ্রম মম হ”য়েছে সার্থক । 

“কন্তাপ্যেবং পালনীয়া 

শিক্ষণীয়াতি যত্বুতঃ 1৮ 

ঘমুনে ! নেহার সম্মুখে আদর্শ রমণী, 
ক্ষব্রকুল-উজ্জ্লকার্সিণী, 
ভারত-সাআাজ্য সিংহাসন, 

বসিবার সুযোগ্য আসন ধার। 
স্্রীশিক্ষার পথে কণ্টক ধাহারা, 
কিংবা উচ্চশিক্ষা-পক্ষপাতী ধারা, 
সমভাবে নিবেদন মম 

তাহাদের পাশে” 

যদ্দি হেন শিক্ষা, হেন দীক্ষা, 

দাও নারীগণে, 

ভক্তি, প্রীতি, জ্ঞান, দয়া, 

বীরত্ব বাৎসল্য, স্বদেশপ্রি়তা আদি 
উচ্চবুত্তি সব যাহে হয় বিকমিত, 
উদ্দেশ্য, সফল হুইবে তাহে। 

সেই গর্ভে জন্মিলে সন্তান, 

সেই মাতৃপাশে, বাল্যশিক্ষা করিল অঞ্জন, 
হবে না কি আদর্শ পুক্ুষ পরিণামে ? 
হের এই রাজার নন্দিনী, 

চারিদিকে বেষ্িতা বিলাসে ; 

শুধু স্ুশিক্ষার গুণে, 


চিত্রবি। 


যমুনা । 


চিত্র-বি। 
'সংযুক্তা | 


প্রথম অঙ্ক ২৩ 


মনোবৃত্তিনিচয়ের হেন উচ্চভাব 
লভিয়াছে তরুণ বয়সে। 
বসে! করি আশীর্বাদ, 
স্থখী হও যোগ্য পতি করি লাভ । 
প্রস্থান 


চিত্র-বিক্রয়েত্রীর প্রবেশ 


আধ্যে! আনিয়াছি আদেশে তোমার 
চারু চিন্রাবলী ; 

নির্বাচিত করি কতিপয়, 

করুন কৃতার্থ মোরে। 

'অন্ চিত্রে নাহি আজি প্রয়োজন । 
বদি তব পাশে থাকে কোন রাজপু্ত, 
অথবা যুবক রাজার চিত্রঃ 

বাহুবলে ভুবনবিজয়ী যেই, 

ব্ূপে কনর্প জিনিয়1 কাস্তি ধার 
দাও সেই চিত্র রাজকন্া করে 

নাহি অন্ত প্রয়োজন । 

( পৃর্থীরাজের চিত্র গ্রদান ) 

একি! কাহার এ মোহন মুরাত? 
বিস্তৃত ললাট, প্রশান্ত বদন, 

উজ্জল নয়নদ্বয় 

প্রতিভার দেয় পরিচয় ! 

দূরাগত বেণুধবনি প্রায়, 


২৪ 


যমুনা । 


সংযুক্ত! । 


পৃর্থীরাজ 


শ্বতিমাঝে এক অস্ফুট আলোক সম, 
জাগিছে এ মোহন মুবতি ! 

বোধ হয়, বালিকা-বয়সে 

যেন আমি হেরেছি ইহায়ঃ 

তাঁর পর-_তার পর আর দেখি নাই। 
ভগিনি ! কেবা সেই ভাগ্যধর, 
হেরি প্রতিকৃতি যাঁর, 

চিন্তাভারে বিরুত বদন তব? 
দেখি দেখি; কেব! সেই মহাজন? 
এষে পৃ্বীরাজ! 

পিতামহ সনে হন্্রপ্রস্থে গিয়েছি 
দেখিবারে এর অভিষেকোৎসব, 
তুমি বুঝি যাও নাই? 

পৃথ্বীরাজ! পৃর্থীরাজ ! 

পিতার পরম শক্র ! 

বিশালাক্ষি! প্রিয়সথি ! 

কর তুষ্ট উপযুক্ত অর্থদানে 

এই জনে, এই চিত্র-বিনিময়ে ) 
যমুনে ! ভগিনি ! চলযাই, 
যথা মাতা মোর পৃর্জিছেন পশুপতি 
রাজ্যের মঙগলকামনা! করি । 

চল, মোরা অর্থ্য দিয়া আমি । 


অর্য্য | 


চক্র দু০০2) 


মহারাণা জয়চারদ নহেন বর্দিত 
স্র্য্য সিংহ, সেনাপতি তার, 
জালন্ধর-রাঁজার তনয় ; 
বরাঅদ্রোহ-অপরাধে জালন্ধর রাজ, 
পৃর্থীরাঁজ পামরের করে, 

ত্যজেছেন প্রাণ । 

ভাবি, দিব কি না! পুর্ববপরিচয় । 
রাজকুলে জন্ম মোব পারিলে জানিতে, 
বোধ হয় মহারাণা, 

অসীম লাবপ্যময়ী তনয়ারে তাঁর 
মিলান আমার সনে । 

হায়, হায়, এ কল্পনা, 

আকাশকুন্থম সম জ্ঞান হয় মোর। 
কেন ? আকাশকুনতুম কেন? 

যার তুক্জবলে রক্ষিত কনোজ 

তার গলে বরনাল্য দিতে, 

সঙ্কচিতা কেন হবে সংযুক্তা-হথন্দরী ? 
দেখি শেষ চেষ্টা এবার আমার । 


সঙ 


জয়চাদ। 


সূর্য) । 


জয়চাদ। 


ৃশ্বীরাজ 


নিভৃতে দর্শন, করি আকিঞ্চন, 

লিপি এক পাঠাইব সংযুক্তা-সকাশে ; 
সাক্ষাতে তাহার, 

বুঝে লব মনোগত শেষ অভিপ্রীর়্ । 
যদ্দি হই ব্যর্থমনোরথ, 

যমুনারে ক'রে লব জীবনসঙ্জিনী ; 
আশার অদ্ধেক ফল হইবে আমার ! 


জয়র্চটাদ, রাওমল ও মন্ত্রীর প্রবেশ 


শুন মন্ত্রি! শুন সেনাপতি ! 

শুন্‌ বুদ্ধ পিতৃব্য আমার! 

যে কারণ তোমা সবে করেছি আহ্বান ; 
হাদয় আমার অশান্তিআগার, 
অপমানে সদ] হায় পুডিছে অন্তর । 
বুশ্চিকদংশন আর সহিতে না পারি । 
আছে কি উপায় কোন, 

অঙ্কচ্যুতা যশোলক্ষ্ী 

পুনঃ বাতে করগতা হয়? 

অনুমতি হয় বদি, 

রণভঙ্কা বাজাই আবার, 

সংহনাদ করি গিয়ে দিলীর ছুয়ারে । 
থাম সেনাপতি ! 

পরাজয়স-মসী, 


সূর্য্য | 


অন্ত্রী। 


বাও। 


প্রথম অঙ্ক ৭. 


এখনো লাগিয়া আছে বদনে মোদের, 
কি সাহসে পুনঃ চাহ রণ? 

অসম্ভব সমরে বিজয়। 

অসম্ভব! অসম্ভব কিবা? 

আজ্ঞামান্র চাই, 

এখনি পশিব আমি সন্মুখ-সমরে। 
দৈববলে একবার জিনিয়াছে রণ, 

তা” বলে কি পূথ্বীরাঁজ ভূবন বিজয়ী? 
তা? বলে কি বার বার হবে পরাজয়? 
বিজয়-উল্লাসে মত্ত এবে পৃর্থারাজ, 
সুশৃঙ্খল নহে সৈম্তগণ 

ত্বরিত-গতিতে মোরা শার্দ,ল-বিক্রমেঃ 
আক্রমণ করি যদি সাম্রাজ্য তাহার, 
স্থনিশ্চয় বিজয় মোদের ১ 

রণে যেতে মহারাঁণা যাচি অন্থমতি। 
মম মতে মহারাণ! ! 

কিছুদ্দিন এবে রন স্ুস্থির | 
'আয়বৃদ্ধি বলবুদ্ধি করিয়ে রাজ্যের, 
স্থশৃঙ্খলা স্থাপি অগ্রে সমগ্র প্রদেশে, 
রীতিমত শিক্ষা! দিয়। সেনানী সৈনিকে, 
অন্তঃশক্র সমূলে বিনাশি, 

বহিঃশক্র সনে রণ বিধেয় তখন । 

বৎস! হয়ো ন! অধীর, 

ধীরভাবে প্রতি কাধ্য কর আলোচনা, 


২৮ 


জয়চাদ। 


সূর্য্য 
জয়চাদ । 


পাও । 


পৃর্থীরাজ 


আপনারে যেও ন ভুলিয়ে । 

সময় সকলি দিবে, 

লুপ্ত যশ আবার আসিবে ফিরে । 
“সময় সকলি দিবে |” 

এত দিন দিয়াছে সকলি, 

দেছে মোরে দিলী-সিংহাসন, 

দেছে মোরে স্বর্ণমুদ্রারাজি, 

দেছে মোরে বিজয়-তিলক ! 

রহি যদ্দি নিম হইয়ে, 

সময়ের মুখ চাহি আর কিছুদিন, 
কনোজের সিংহাসন হারাব নিশ্চয় । 
তাঁই আমি আজ্ঞা চাই পশিতে সমরে । 
স্থির হও সেনাপতি ! 

ভাবি মনে করিয়াছি স্থির, 
রাজহুয়-যজ্ঞ আমি করিব সাধন । 
সুশৃঙ্খলে যজ্ঞ যদি হয় সমাহিত, 
বাজচক্রবস্তী নাম করিব ধারণ । 
অন্তমিত যশোরবি পুনঃ 

ভাতিবে ছিগুণ তেজে কনোজ-গগনে ! 
বস! কহিও না প্রপাঁপ বচল 
হাঁসিবে জগৎ হাসিবে বাজন্বর্গ, 
পৃষ্ঠদেশে অস্ত্রক্ষত এখনও রয়েছে? 

এ হেল সময় ভুলিও না রাজমুয় নাম । 
বাক্ষস্য ? সেকি সাধারণ কথা? 


রাও । 


মন্ত্রী। 


জয়। 


প্রথম অঙ্ক ২৯ 


সামান্ধ কর্ধটি ধার করিতে সাধন, 
মুকুটমণ্ডিতশির হয় প্রয়োজন! 

ভিন্ন এক দুরাত্মা তস্কর, 

কে হেন নৃূপতি আছে, 

অবহেলা করিবে যে আহ্বান আমার? 
ভেবেছ কি জয়৮াদ | 

চিতোরের বাজি সে রাণা, 
আধিপত্য তব করিয়ে স্বীকার, 
রাজহুয়ে নিমন্ত্রণ করিবে রক্ষণ ? 
চিতোরের মহারাণা 

উপেক্ষিবে কনোজ আহ্বান, 

এ কথা নিশ্চয়। 

ক্ষতি নাহি তায় । 

ব্যতীত চিতোর, দিল্লী আর আদ্মীর, 
আসমুদ্র সমগ্র ভারত 

চক্রবর্তী বলি মোরে জানিবে নিশ্চয় । 
( স্বগত ) হলো! ভাল, 

আশ! মম পুরিবে এবার, 

প্রতিহিংসা সাধিবারে, 

পাব পুনঃ উত্তম স্থযোগ । 

গগনে সীমা-প্রান্তে খণ্ড মেঘ বথা, 
প্রারুটে ছাইয়া ফেলে সমস্ত গগন, 
ঘোর বাধু ঝঞ্কাবাত সাথে লয়ে আসে, 
উম্মন্ত সিদ্ধর নীরে, 


জয়। 
মন্ত্রী। 


জয়। 


রাও । 
জয়। 


রাও। 


পৃর্থীরাজ 


তরঙ্গের সনে করিবারে রণ, 

সেই মত ক্ষুদ্র এই রাজশুয়-ফল, 

দিল্লী ও চিতোর সনে সমর নিশ্চয় ! 
নিরুত্তর কেন মন্ত্রিবর ? 

সমগ্র ভারত-মধ্যে 

কার (ও) যদি রাজসয়ে থাকে অধিকার, 
আছে তাহা কনোজের এ কথ নিশ্চয়। 
কিন্তু মম মতে মহাবাণা ! 

কিছু দিন এ প্রস্তাব রাখুন স্থগিত ! 

নহে এক দিন আঁব। 

শুন মন্ত্রি! রাজমধ্যে করহ প্রচার, 
রাজন্ছয়ে ব্রতী হবে বাঁণা জয়টাদ। 

বস! 

না চাহি শুনিতে আমি নিষেধ-বচন | 
মন্ত্র! আর এক কথা-_ 

মনে ভাবি করিয়াছি স্থির, 

শুভক্ষণে বজ্ঞদিনে, 

স্বয়ংবরা হবে মোর সংযুক্তা তনয়া। 
আছে যত ভারতের. নৃপতিমগ্ডলী, 

করদ স্বাধীন কিংবা, সবার সকাশে 
নিমন্ত্রণ পত্র মোর করহু প্রেরণ ; 
অশ্বারোহী দূতদল ছুটুক চৌদিকে, 
আয়োজন করহ সত্বর ! প্রস্থান 
নাজানি কি আছে হায় বিধির বিধানে ! 


যমুনা । 


স্পহওস হু) 


উদ্যান 
যমুনা 


সত্যই কি কুর্ধ্যসিংহ ভালবাসে মোরে ? 
কিংবা ছলনায় ললন! তূলাতে, 
পাতিয়াছে ভালবাসা-ফাদ ? 
পিতামহ প্রীত নন সেনাপতি প্রতি, 
সত্য বটে সূর্য্যসিংহ সুপুরুষ, 

শৌর্ষো বীর্যে কার্তবী্য্য সম, 

কষুদ্বয় পর্ণ প্রতিভায়, 

কিন্তু যেন সরলতাহীন-_ 
নয়ন-আনন্প্রদ 

গন্ধহীন কুন্থম যেমতি। 

যত বার ছল পাতি জানিতে চেয়েছি 
পূর্বব-পরিচয় তার 

সেই এক পুরাতন প্রত্যুত্তর, 
শ্গা:ঃলর সাধা কিবা, 

সিংহী-প্রেম করে আকিঞ্চন ! 

জনম যন্যপি রাজকুলে, 


সংযুক্তা । 
যমুনা । 


ৃরথীরাজ 


কেন তবে নিজ রাজ্য ছাড়ি 
পরগৃহে দাসত্ব করিবে ? 
অদ্ভুত বহম্য ! অসম্ভব উদঘাটন ! 
কি করা কর্তব্য মোর ? 

কি আর কর্তব্য, 

যতক্ষণ না বুঝিব 

অকপট প্রণয় তাহার, 
যতক্ষণ না! পাইব 

প্রকৃত বংশের পরিচয়, 
বতক্ষণ না! জাঁনিব 

নিক্ষলঙ্ক চরিত্র তাহার, 
নাকরিব কভু আত্ুদান। 


সংযুক্তার প্রবেশ 


এস ভগ্মি! 

এ কি বিরস বদন কেন? 

খশুনেছ যমুনে ! শ্বয়হর-কথা মোর ? 
শুনিয়াছি, সে ত শুভ-সমাচার । 
তবে বল কিসের লাগিয়ে, 

মুখকাস্তি দীপ্তিহীন তব ? 

ওহে বুঝিয়াছি ! 

পাছে ভব মনোভাব 

প্রতিবিন্ব ফেলে তব নয়ন-দপণে, 


সংযুক্ত । 


যমুনা । 


সংযুক্ত । 


যমুনা। 


সংযুক্ত । 


যমুনা । 
সংযুক্তা। 


প্রথম অস্ক ৩৩ 


সেই হেতু আনন্দের দিনে; 

বহুকষ্টে মুখভাঁব ক'রেছ গম্ভীর ! 
দেখি, দেখি আখি ছুটি । 

রঙ্গ রাখ সখি! 

অবগত হও যদি হৃদয় আমার, 

গঙ্গ! ধবি মিশাবে লো তপ্ত আখি-জল, 
বুকফাটা অশ্রসনে মোর । 

বাধা না থাকিলে রাজবালা, 
প্রকাশিয়া কহ মোরে 

কি যাতন! অন্তরে তোমার ? 

তোরে না বলিলে, 

কারে আর বলিব সজনি? 

অকুল সাগর মাঝে কে দেখাবে কুল? 
শুন ভগ্রি! আমি আর নহি ত আমার, 
বিনামূল্যে মন প্রাণ দিয়াছি বিকায়ে ! 
তাহে সখি ভাবনা কি তব? 
ভারতের নৃপতিসমাজ, 

এক ব্রত হবে সবে তব ্বয়ংবরে ; 
মাল! দিয়ে মনচোর-গলে, 

সুখসরে ভাসিও ভগিনী ! 

হৃদয়রতনে মোর, 

স্বয়ংবর সভামাঝে না পাব দেখিতে । 
্বয়ংবরে না পাব দেখিতে ? 

চমকিত হয়ো না ভগিনি! 


শু 


সংযুক্ত । 


যমুনা । 


সংযুক্তা ৷ 


পৃর্থীরাজ 


হীনজনে দিই নাই প্রণয় আমার । 
বেগবতী জোতম্বতী যৌবনের ভরে, 
চঞ্চল চরণে যবে অঞ্চল উড়ায়ে, 

ধায় বালা উন্মার্দিনী সম, 

প্রিয়জন সোহাগের আশে, 

সেকি কু ভ্রমক্রমে, 

মিশে গিয়ে তড়াগের সনে? 

ওই যে চাতকী, সখি! 

অহনিশি চেয়ে থাকে আকাশের পানে, 
পিপাসায় কগ্ঠীগত প্রাণ, 

সরোবর কিংবা কৃপবারি 

মিটাতে পারে কি কভু পিপাসা তাহার ? 
রেখ না সংশয়ে আর সংযুক্ত! আমায়, 
কহ ত্বরাঃ কোন্‌ ভাগ্যবান্‌ 

হরণ করেছে মোর ভগিনীর প্রাণ? 
পিতার পরম শক্র-পদে, 

অকাতরে ঢেলে দিছি মন প্রাণ মোর ।' 
পরম শক্র ! সে ত পূর্থীরাজ, 

উপযুক্ত পাত্র বটে প্রেমের তোমার, 
মণিকাঞ্চনের যোগ মিলিলে দুঙ্জনে । 
কিজ্ত--- 

কিন্তু নহে, 

বুধাইতে তৃমি মোরে ক'রো না যতন, 
কায়, মন, প্রাণ সপেছি তাহার পায়” 


যমুনা 


সংযুক্তা! ৷ 
যমুন! । 


প্রথম অঙ্ক ৩৫ 


পতি মোর পৃর্থীরাজ, 

ঘ্বিচারিণী হব, ভজি যদি অন্যজনে। 
তাই বোন ! করে ধরি শুধাই তোমায়, 
হাহা হয় করহু উপায়, 

মান-প্রাণ বাচাও আমার । 

দিল্লীপতি মানিবে না কনোজ-আহ্বান, 
এ কথা নিশ্চয় ) 

তবে, রাজবালা-নিমন্ত্রণ 

উপেক্ষিতে না পারিবে আজমীর-অধিপ। 
প্রকাশিয়ে মনোভাব তব 

পাঁঠাইতে হবে লিপি পূর্থীরাজ-পাশে। 
কে লইয়! যাবে লিপি দিল্লী-অভিমুখে ? 
সেই ত ভাবন! ! 

দেখ, ধাত্রীমাতা 

প্রাণের অধিক ল্সেহ করেন তোমায়। 
পুত্র তার বীর যোধমল, 

সরল! মাখান বদনে, 

পূর্ণজ্যোতি নয়ন তাহার, 

উচ্চবৃত্তি হৃদয়ের দেয় পরিচয় । 

সে যদি বাহক হয় লিপির তোমার, 
নিশ্চিন্ত হইতে পারি। 

সখি ! মহেখ্বর সহায় মোদের, 

দেখ, ধাত্রীমাতা আসেন হেথায়। 

কহ সখিঃ অভিপ্রায় পরোক্ষে প্রকাশি। 


৩৩৬ 


সংযুক্তা | 


ধাত্রী। 


যমুন। | 


ধাত্রী । 


ধাত্রী ৷ 


পৃত্মীরাজ 


তুই মোর একমাত্র বিপর্দে সম্বল, 
তবোপরি সংযুক্তার সকলি নির । 


ধাত্রীর প্রবেশ 


ত্বয়ংবর1 হবি তুই সংযুক্তা আমার, 
আনন্দিত পুরবাসী, 

আনন্দ-সাগরে ভাসি, 

সমস্ত নগরী হেরি আনন্দে মগন, 
তবে বল্‌, 

নিরানন্দ কেন তোর বদন-কমল ? 
মাতঃ ! আছে কোন নিগুড়-কারণ । 
কিন্তু কৃপা যদি হয় তব, 

বিষাদের ঘন ছায়া যাইবো মলায়ে ; 
রাহমুক্ত শশধর সম, 

আনন্দে ভাতিবে পুনঃ সংযুক্তা-বদন । 
কি বলিস্‌ যমুনে আমার ? 

তুই ত জানিস ভাল, 

তোদের মঙ্গল-তরে, . 

"অসাধ্য সাধন আমি পারি করিবারে ! 
শীত্ব বল্‌, কি করিতে হবে মোরে ? 
পুজ ষোধমলে তব 

একবার বেতে হবে দিলী-অভিমুখে । 
হাসি ঘর্দি পাই কিরে সংযুক্তণন্দ বুঝে 


ধাত্রী। 


প্রথম অহ ৩৭ 


দিল্লী ত সামান্য কথা, 

অগ্রিশিখা-মাঝে 

প্রেরিতে তাহায় না হঃব কাতর । 

ক্ষণেক অপেক্ষা কর 

আমি লয়ে যোধমলে। | | 

ধাত্রীর প্রস্থান 

সথি! নয়নকজ্জলে তব ত্বরা লিখ লিপি। 
( সংযুক্তার পত্র-লিখন ) 

দেখি সখি! কি লিখিলে লিপি? 


( পত্র প্রদান ও বমুনার পাঠ ) 


“্বীরবর ! সামান্তা রমণী আমি, 
প্রগল্ভতা ক্ষমা কর মোর; 
পতিত বিষম দায়ে আঞ্জি 
তাই মহাশয় যাচি হে আশ্রয়, 
নিরাশ ক'রো না মোরে; 
বীরধর্ম, আশ্রিত-রক্ষণ। 
শুধু এই আকিঞ্চন, 

ংবরে যেন পাই দরশন 1৮ 


ধাত্রী ও যোধমলের প্রবেশ 


কি সুন্দর তব রচনা-কৌশল ! 
সংযুক্তা 1 মা আমার, 


৩৮ 


সংযুক্ত । 


যোধ। 
ংযুক্ত। 


যোধ। 


সংযুস্তণ । 


যোধ। 


পৃর্থীরাজ 


আসিয়াছে যোধমল, 

আজ্ঞা তব করিতে পালন । 

যোঁধমলঃ লিপি এক লগে, 

এই দণ্ডে পারিবে কি যাইতে দিল্লীতে ? 
স্বরিত-গতিতে পুনঃ ফিরি মোর পাঁশে, 
পারিবে কি দিতে সমাচার ? 
পানিব। 

দিল্লীপতি অরি কনোজের, 

তারি নামে এই লিপি। 

কিন্ত সাবধান ! 

তব করে জেনো যোর প্রাণ ! 

ত্বর্গে সবের, 

পাতখলে অনন্তের, 

সন্মৃথে প্রত্যক্ষা দেবী জননী আমার, 
ছুয়ে চরণ তাহার, 

অসি-করে যোধমল করে অঙ্গীকার, 
দেহে তার থাকিতে জীবন, 

লিপি কথা না শুনিবে দ্বিতীয় শ্রবণ ! 
প্রীত হচ্ছ প্রতিজ্ঞা অবণে, 

সহন্ম স্বর্ণমুদ্রা পাথেয় তোমার” 
ক্ষম বাজবালা ! 

অর্থ-আশে আসে নাই যোধমল, 
মাতার আজ্ঞার, শুধু তব ইষ্টিতরে, 
লিপি-করে যাই আমি 


সংযুক্তা । 


যোধ। 


ধাত্রী। 


প্রথম অস্ক ৩৯ 


ভেটিবারে কনোজ-অরিরে, 
অসি-করে ভেটিতে ধাহায়, 

আছে সাধ বড় সাধ মনে! 

ধন্য, ধন্য তুমি যোধমল ! 

ধন্যা তুমি ধাত্রীমীতা, 

হেন বীরপুন্র করি লাত ! 

ভাই! ভাই ! আজ হ'তে ভ্রাতা তুই মোর। 
ধর লিপি, যাঁও চলি নিভয়-হদয়ে, 
শুলী শন্তু সহায় তোমার । 

দে মা পদধূলি লৌহবর্্ম শিরে ! 

এস বম! মনোরথ পূরিবে নিশ্চয় 


হব লুল্হয 


লতাকুপ্জ 


সুর্য্যসিংহ 


কি হেতু বিলম্ব এত? 
আসিবে না হয় অন্থমান । 
নানা তা নছে সম্ভব কতু। 
বলিয়াছি শেষ দেখা, 

শেষ ভিক্ষা জনমের মত | 


সংযুক্তা । 


ক্যর্্য । 


পৃর্থীরাজ 


স্র্য্যসিংহ? উৎসাহে বাধহ বুক, 
অপুভ্রক জয়চাদ-সুতা, 

হয় যদি তোমার বনিতাঃ 
সিংহাসনদ্বার উন্মুক্ত তোমার তরে | 
ধীরে ; মন ধীরে ! 

হ,য়ো না উন্মত্ত তুমি আশার নেশায় 
বূঙিল স্ফটিক যথা, মান্ব-নয়নে 
সৌন্দধ্য মাখায়ে দেয় 

শোভাহীন ধরণীর বুকে, 

সেই মত আশা-কুহকিনী, 

ছাঁকিয়ে কৃষমাখনি, 

মনের মতন করি মিথ্যারে সাজায় ! 


সংযুক্তার প্রবেশ 
নুর্ধ্যসিংহ ! কোন্‌ প্রয়োজনে 
মাগিয়াছ দর্শন আমার ? 
নাহি আর মোর! প্লোহে বালক-বালিক» 
নিভৃতে তোমার সনে মম আলাপন, 
আর নহে, কর্তব্য আমার! 
বল ত্বরা কিবা প্রয়োজন ? 
কিবা প্রয়োজন ? বলি কারে? 
কে শুনিবে দ্ধ এই মরমের ব্যথা ? 
কে বুবিবে প্রাণের এ জালা ? 
পাধাশি! আমি তব ধাইব পশ্চাতে? 


সংযুক্তা । 


সূর্য্য । 


সংযুক্তা । 
কুর্য্য | 


গ্রথম অঙ্ক ৪১ 


সাথে লয়ে তণ্ধ আখিজল, 

অনন্ত এ প্রেম মোর 

ডালি দিতে চরণে তোমার, 

তুমি কিন্তু যাবে চলে ফিরায়ে বদন, 
বরষিয়া বিভ্রপের হাঁসি ! 

সেই পুরাতন কথা, 

কে চাহে তোমার প্রেম? 

রেখে দাও যতনে তুলিয়ে তার তবে, 
সোহাঁগে যে ধরিবে হাদয়ে | 

শৈশব হইতে মোরা একত্রে পালিত, 
কত খেল! খেলেছি দুজনে, 

আমি ছোট বোন্টি তোমার, 
তগ্নীপ্রতি কেন হেন প্রলাপ-বচন। 
সংযুক্তা ! একদিন সন্ধ্যা-সমাগমে, 
খরশ্ত্রোতা নদীতীরে থেলিতে থেলিতে 
স্থলিত-চরণ হয়ে 

নিমজ্জিত! হ,য়েছিলে অগাধ-সলিলে, 
স্মরণ কি আছে তব কেব! সেই জন, 
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করি, 

যেবা তব রক্ষিল জীবন ? 

আছে। 

ভেবে দেখ অন্য দিন মনে, 

বনমাঝে মহারাপা-সনে 

গিয়েছিলে শিকার-সন্ধানে ; 


৪২ 


সংযুক্তা | 
হর্য্য | 
সংযুক্ত 


সংযুক্তা । 


পূর্থীরাজ 


স্ররণ কি আছে তব, 

ভীষণ শার্দ,ল-গ্রাস হ'তে 

কেবা তব রক্ষিল জীবন ? 

আছে! 

তবে এই বুঝি প্রতিদান তাঁর? 

শোন হূর্য্যসিংহ, 

সঙ্কীর্ণ নহেক হেন সংযুক্তা-হৃদয়, 

ভুলে যাবে প্রাণদাতা জনে ; 

প্রয়োজন হ'লে, নিজ প্রাণ-দানে 

রক্ষা তব করিব জীবন 3 

উপকার হয় যর্দি তব, 

অবহেলে হৃৎপিণ্ড ছি'ড়ি, 

নিক্ষেপিতে পারি আমি জ্বলস্ত-অনলে । 
কিন্তু প্রতিদান ভাব যদ্দি প্রণয় আমার, 
জেনো মনে মহাভ্তরম তব ! 

তবে কি দেখিবে তুমি মরণ আমার ? 
নীরস নয়ন-কোণে তবু তব, 

ঝরিবে না এক ফোটা জল? 
অসি-করে সমর প্রাঙ্গণে । 

পার ঘ্দি ত্যজিতে জীবন, 

ভগিনীর আখিনীরে তিতিবে নেদিনী; 
সহোদরা হাহাকার শুনিবে জগৎ ! 
কিন্ত বদি ত্যজ প্রাণ আমার কারণ, 
সামান্তা রমণী তবে, 


হুর্য্য | 


সংযুক্ত । 


সুর্য । 


প্রথম অঙ্ক ৪৩ 


বিসর্জন দাঁও তব অমূল্য জীবন, 
কাপুরুষ-শব হেরি ফিরাব নয়ন । 

এত যদি সাধ তব ত্যজিতে জীবন, 
মিলেছিল নাগোরা সমরে তব উত্তম স্থযোগ! 
ৃষ্টপ্রদর্শন তবে কেন বা করিলে? 
কেন বল পলায়ে আসিলে ? 

তব তরে-__শুধু তব তরে। 

এখনও রেখেছি প্রাণ; 

দয়া কর--দয়া কর মোরে! 

বল বল-_ 

হৃদয়ে ধরিয়ে তোঁম! জুড়াবে কি প্রাণ? 
পতি ঝলে সম্ভাষণ করিবে কি মোরে? 
পতি তদুরের কথা! 

ভ্রাতা বলি এতদিন ভেবেছি তোমায়, 
কিন্তু জেনো, আজ হ,তে__ 

সংযুক্তার কেহ নহ আর! 

কনোঁজের শিরে, যেই 

অকাতরে দেছে তুলে কলঙ্কপশরা, 
ৃষঠপ্রদর্শন রণে করেছে যে জন, 
সংযুক্ত' তাহার সনে, 

আর না করিবে কভু মুখের আলাপ ? 
সংযুক্ত ! করহ তুমি সংযত রসনা, 
জেনো মনে সীমা আছে মানব ধৈর্য্যের 
হুর্যযসিংহ নহে কাপুরুষ, 


রি পৃর্থীরাজ 


কিন্তু এই নিশীথ-সময়, 

নির্জন এ লতাকুঞ্জ মাঝে, 

করি যদি আমি তব অঙ্গ পরশন, 

কি করিতে পার তুমি সংযুক্তা-স্থন্দরী ? 
সংযুক্ত । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! 

কি করিতে পারি? 

শত সুর্য্যসিংহ নাহি ধরে শক্তি কভু, 

স্পশিবারে কেশাগ্র আমার ! 

( ছুরিকা নিশ্রামণ ও হুর্যযসিংহের পশ্চাদ্গমন ) 
নাহি ভয়! শাণিত ছুরিকা মোর 
কলুষিত নাহি হবে ভীরুর শোণিতে ! 
প্রন্থান 

নৃর্য বটে! এতদূর ! 

এত তেজ, এত দ্রর্প, কিসের লাগিয়ে? 

সংযুক্ত! থেক সাবধানে, 

স্ব-ইচ্ছায় সর্প-শিরে করিলে আঘাত, 

স্বেচ্ছায় করিলে তুমি হলাহুল পান, 

সুর্য সিংহ আজ হ'তে চিরশত্র তব, 

ছায়া সম ঘুরিবে পশ্চাতে । 


যমুনার প্রবেশ 
যমুনা । কেবা সেই ভাগ্যবতী, 
ছায়াসম যার সদ! রছিবে পশ্চাতে ? 
সূর্য । নানা ভাগ্যবতী কেবা? 


যমুনা । 
হর্য্য | 


বযুনা। 


সূর্য্য | 
যমুনা । 


প্রথম অঙ্ক ৪৫ 


(ত্বগত) কি বিপদ! এ আপদ কোথ! থেকে এল, 
না না কিসের আপদ? 

চন্দ্র লক্ষ্য করি নিক্ষিপ্ত যে শর, 
বি'ধিলে বি ধিতে পারে হিমালয়-শির। 
বড় ভালবাসে মোরে যমুনা-সুন্দরী, 
অর্ধাঙ্গিনী করিব উদ্থায়, 

তাঁর পর যমুনারে করিয়া সহায়, 
প্রতিহিংস| করিব সাধন। 

নিরুত্তর কেন বীরবর? 

লো যমুনে, হৃদয়তোষিণী ! 

প্রাণথময়ি, জীবনসঙ্গিনী-- 

ঢেলে দে রে কর্ণদঘারে ধাতু দ্রবময়ঃ 

যা রে ধর! চলি রসাতলে, 


, চূর্ণীককৃত হরে বিশ্ব প্রলয়-কম্পনে ! 


কি কহিছ প্রিয়তম ? 

চুপ কর্‌ বিশ্বাস-ঘাতক ! 

ছিলাম বসিয়ে ওই বিটপীর মূলে, 
অনিচ্ছায় শুনিয়াছি; 

সংবুক্তার মনে তোর যত আলাপন! 
মিথ্যাবাদি ! বর্ধধর পিশাচ ! 

দুর হরে সম্মুখ হইতে। 

পদাঘাত উপযুক্ত পুরস্কার তব। 


সমর | 


পৃথ্থী। 


দ্বিতীয় অঙ্ক 


শশহ্খত্ম ুুম্ছ্যা 
দিলীর রাজসভা। 


পৃদ্থীরাজ, সমরসিংহ, অখিলচন্দ্র, চক্দ্রপাতি, 


ভীমর্টাদ ও সভাসদগণ 


পৃথ্থী ! বিদায় প্রদান মোরে; 

কল্যাণ €্ররেছে দূত আমার সকাশেঃ : 
ফিরিতে চিতোরে ত্বরা আকিঞ্চন তার, 
কহে বিলম্বে হইবে কাধ্যনাশ । 
মহারাণ। ! 

কিরূপে জানাব বল কৃতজ্ঞতা মোর ? 
চিতোর-সাস্ত্রাজ্য বিনা 

অসম্ভব হু"ত মোর সমরে বিজয় ! 

হেন স্বার্থত্যাগ, হেন আত্মজলাঞ্জলি, 
এহেন অদ্ভুত বীরত্ব, 

কেহ কভু দেখেনি নয়নে । 

আমি দেখিয়াছি? 

এ হস্তে অস্ভুততর বীরত্ববিকাশ । 

সত্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি, 

গত এই নাগোর! সংগ্রামে । 


অখিল। 
চন্দ্র। 
অখিল । 


সমর । 


দ্বিতীয় অঙ্ক ৪৭ 
বল দেখি মহারাণা ! 
রণস্থল হ'তে, ক্ষত্রিয়ের 
ওরূপ নিতাঁক পলায়ন 
আর কতৃ দেখেছ নয়নে? 
কে? রাণা জয়ঠাদ? 
সেনাপতি মহাশয় আপনাদের পিঠে লাগে টাগেনি ত? 
এ কি প্রশ্ব কবিবর ? 
পৃষ্ঠে অস্ত্রলেখা ? 
ছি! ছি! নহে বীরোচিত-বাণী। 
আহা? তা নয়, তা নয়; আপনি একেবারে আকাশ 
থেকে পড়লেন কি না, তাই গ্িজ্ঞাসা করছি যে, 
আপনার পিঠে লাগেনি ত? আজকাল রণশাস্ত্রে "নিভীক 
পলায়ন” “নুশৃঙ্খলায় পলায়ন” প্রভৃতি নেক বীরত্ব- 
ব্যপক শব্দের স্থ্থি হয়েছে, তা জানেন? 
কবিবর ! 
জয়টাদ নহে সাধারণ বীর। 
পৃর্থীরাজ-মুখে, 
অহেতুকী প্রশংসা! আমার, 
বেরূপ অপ্রীতিকর মোর, 
সভামাঁঝে, সেইরূপ 
প্ররূত বীরের নিন্দা, 
সবাকার বিরাগভাজন। 


চন্্র। রাজধি1 ছুনিয়ায় আপনার সুরাগভাজনটা কি? নিন্দাই 
বলুন, আর স্বরূপবর্ণনাই বলুন, ছুগ্ধফেননিভশয্যাই বলুন, আর 


৪৮ পৃর্থীরাজ 


দুগ্ধফেননিভ-সরভাঁজাই বলুন সমন্তই ত আপনার বিরাগ 
ভাজন ; কিন্তু নকলের ত আর তা নয়। আপনার মাথা; 
জটা, পায়ে ফাটা, মুখে দাঁড়ি লব্ব। ভূঁড়ি, কম্ঘলে শোওয়া 
পাতায় থাওয়া, এ সব কার সঙ্গে মিল্বে বলুন না? 
পৃথ্বী। বন্ধুবর ! আত্মীয়গ্রবর ! 
জানি আমি ভবদীয় হৃদয় মহান্‌ 
অবস্থিত এত উচ্চ্তরে, 
সাধ্য নাই ভাষার আমার 
উঠিবারে তত উচ্চে স্পশিতে তাহায়। 
চন্দ্র। সাধ হয় মোর, ব্যোম্যান-গায় 
রাজধির গুণগাথা লিখি, 
ছেড়ে দিই শুন্মার্গে, 
দেখি, স্পর্শে কি না! হৃদয় তাহার । 
পৃথ্থী। চন্দ্রপতি ! 
ব্যোমযান-গতি বাযুস্তরে, 
কিন্ত আর (ও ) উচ্চে অবস্থিত 
রাঁজধিহদয় । 
সুমেরুর নুবর্ণ-শিখর হতে 
বহু নিয়ে করে খেলা চঞ্চল দামিনী। 
ভীম। ছুটি মহাগ্রাণঃ হ'য়ে এক প্রাণ 
আসিয়াছে ধরণী মাঝারে ! 
সপ্ততি-সংখাক লক্ষ ম্বর্ণ-মুদ্রা দান, 
অকাতরে, বিনা বাক্যব্যয়ে, 
নহে সাধারণ কথা ! 


দ্বিতীয় অস্ক ৪৯ 


চন্দ্র। মন্ত্রী মহাশয়! আজকাল ত সবই অসাধারণ দেখ ছি। নইলে 
শালা-ভগ্িনীপতিতে “একপ্রাঁণ” হঃয়েঃ যুগল দম্পতি সাজেন? 


গৃর্থী। 


ভীম। 


মন্ত্রির ! দ্বর্ণমুদ্রাদানে 

গৌরব নাহিক কিছু মোর, 

অগ্নির দ্াহিকা-শক্তি বাযুর সাহাষ্যে- 
যুক্তি রাজধির 

আমি মাত্র আজ্ঞাকারী তার। 
বিশেষতঃ, 

প্রাণাধিক প্রজার শোণিতে 

রঞ্জিয়। মেদিনী, 

করিয়াছি যেই রতুলাভ, 

সেই রক্তসিক্ত রত্বরাজি, 

কোন্‌ প্রাণে দিব স্থান রাজকোধ-মাঝে 
আত্মতৃপ্তি করিতে সাধন? 

“জ্ঞানে মৌনং, ক্ষমা শক্ত, 

ত্যাগে শ্লাথা বিপর্ষ্যয়ঃ 1৮ 

মহত্বের এই ত লক্ষণ ! 


চন্ত্র। মন্ত্রী মহাশয়ের কি তীব্র স্বৃতিশক্তি ! রঘুবংশ এখনও কণন্থ। 


ভীম। 


গুপ্চচর দিয়েছে সংবাদ, 

পরাজয়ে বাণ! জয়ঠাদ 

এতদুর মন্্বীহত, 

অন্নজল করি ত্যাগ, বিষগ্র-হ্বদয়ে, 
অন্ধতম-গৃহে বদ্ধ ছিলেন দিবসত্রয় । 


চন্্র। তাঁর পর ত ”এইবার ডাকলেই খাঁইব*। বাবা! «পেটের 


৫০ 


জ্বাল! বড় জালা; হাত পা করে লট্পট্‌, কর্ণে ধরে তালা” । তা 
মন্ত্রিবর ! রাণা কিরূপে সে গৃহ হতে নিঙ্রীস্ত হলেন, তার, 
কিছু তথ্য রাঁখেন কি? গুটিপোকার মত আপনিই বেরিয়ে 
পড়ে প্রজাপতির রূপ ধারণ করেন নি ত? তিন দ্দিন উপবাস, 


শ্বীরাজ 


তবু দশট! বাঘের অগ্নিমান্দ্য আন্বে। 


পৃথ্বী। 


চক্র। আহাহা! এ কথা যে রাজধি ব+ল্বেন, আপনি বল্লেন 
কেন? ওর মুখ থেকে উত্তর শুন্ব বলেই ত আমি প্রজাপতির 
উপাখ্যান পাঠ ক"মূবুম আর আপনি অমনি খপ্‌ ক'রে ধরে, 


ছি ছি কবি! মর্শীহত শত্রু প্রতি 
পরোক্ষে বিদ্রাপ, নহে বীরোচিত। 


ফেল্লেন ! যা, রসভঙ্গ হয়ে গেল। 


প্রহরী । 


ভীম। 


পৃর্থী। 


চা | 


পৃরথী। 


প্রহরীর প্রবেশ 
ধরণী-ঈশ্বর ! 
কনোজ হইতে রাঁজদুত আসিয়াছে 
পত্র এক করিয়। বহন। 
রাঁজদূত ! কনোঁজ হইতে ! 
মর্ম কিছু বুঝিবারে নারি । 
যাওঃ লয়ে এস সমাঁদরে । 
ব্যাপার যে ক্রমে ধোরাল হ/য়ে ধ্বাড়াল দেখছি । 
দূতের প্রবেশ ও অভিবাদন 
স্বাগত সন্দেশবহ ! 
মহারাণা আছেন কুশলে ! 
পূজনীয় রাওমল, 
মহারাণী কনোজ-ঈশ্বরী, 
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পুরবাসী, প্রজাগণ, কুশল সবার ? 
দুূতবর ! 
পথশ্রমে ক্লান্ত তুমি অতিশয় ! 
ত্বরা কহি, 
কি আদেশ মম প্রতি কনোঁজ-রাঁজের, 
বিশ্রাম-আগারে পশি ক্লাস্তি কর দুর । 
দূত। মহারাণ। ! 
ধন্য হু শিষ্টাচারে তব ! 
অভ্যাগতে সমাদর দানঃ 
সনাতন ধর্ম আধ্যদের | 
সেই আর্য জাতি, ধাহার মস্তকে 
পরায়েছে রাজার মুকুট, 
অশিষ্ট আচার কভু না সম্ভবে তার। 
চন্দ্র। “মেধাবী বাকৃপটুঃ শ্রাজ্ঞঃ, 
পরচিত্তোপলক্ষকঃ, 
ধীরে। যথোক্তবাদী চ 
এস দুতো| বিধীয়তে ।” 
তা দূতবর বাক্পটু আছেন! মহাশয় এইবার যথোক্তবাদিতার 
পরিচয়-প্রদানার্থ আপনাদের রাজাদেশটা একটু ক্রতপদে উক্ত 
করুন। 
দৃত। রাজুর যজ্ঞ ব্রতী রাঁণা জয়চাদ, 
নিমন্ত্র-পত্র এই করেন প্রেরণ ) 
রাজপুত্রী সংবুকতা-হুন্নরী 
যজ্ঞ-শেষে হুইবেন খ্বয়ংবরা । 


৫২ পৃর্ধীরাজ 


চন্ত্র। রাজপুত্রী নয় ত কি রাজপুত্র হ্বয়ংবরা হন? 
পৃর্থা। মন্ত্রি! পত্র ভুমি করহ গ্রহণ। 


(মন্ত্রীর পত্রগ্রহণ ) 


চন্ত্র। দৃতবর ! শুন্লুমঠ আপনাদের মহারাণা ত সম্প্রতি 
প্রামাদদার রুদ্ধ ক'রে অনুর্য্যম্পশ্তা- __খুড়ি_-অস্র্যম্পশ্ট হয়ে 
ঝসে ছিলেন। তা চিকিৎসা ক'লে কে? 

দূত। কিসের চিকিৎসা? তার কোন পীড়া হয় নি। 

চন্দ্র। আহ। না মশায়, না। বলি পিঠের ঘা এত শ্রীপ্র শুকুলে! 
কার চিকিৎসায়? আহা? বুঝতে পায্ছেন না? রণস্থল হতে 
পলায়নকালীন পৃষ্টের অস্ত্রক্ষত। 


( সকলের হাস্য ) 


দূত। (শ্বগত ) ধরণি ! বিভক্ত! হও, পশি গর্ভে তব 
আবরিতে কলঙ্কমাথান মুখ 
রাহুগর্ভে কলঙ্ক চন্দ্রমা সম। 
চন্্র। দূতবর ! মৌন হ'লেন বে? দ্ব।পরে ঘুধিষ্টির রাজস্থয় ক'রে- 
ছিলেন, আর কলিতে তোমাদের “যুদ্ধে অস্থির” মহারাণা 
জয়টাদ রাজশুয় ক”্ূবেন। বেশ! বেশ! চমৎকার! 
সমর। স্থির হও, চন্দ্রপতি 1. 
দুতবর ! হুইও না রুষ্ট তুমি, 
রূসভাষী কবির কথায়। 
চন্ত্র। রাজধি! আর একটি কথা মাত্র জিজ্ঞাসা ক'রেই 
আমি রসনা! সংযত করব । মহাশয় ! রাজশুয়-যজ্ঞে রাঁজারাই 
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ত দরওয়ান থেকে চাকর পর্যন্ত, সবার সমস্ত কর্ম সম্পনর 
করেন, তা! মহারাঁণা সমরসিংহ আর দিল্লীশ্বর পৃর্বীরাজকে কি 
কার্যের ভার দেওয়ার কল্পনা হ'য়েছে? 
দূত। মহাশয় দূত আমি-_ 
চন্ত্র। আহা; দূত নয় তকি আমি আপনাকে মহাঁরাণা জয়টাদ 
বল্ছি। 
পৃর্থী। ছি ছি চন্দ্রপতি! 
দূতের সম্মান নাশ 
রাজনীতি-বিরুদ্ধ আচার । 
দূতবর ! 
জানাও প্রণাম মোর রাণার চরণে ; 
বলিও তীহায়, 
ুদ্ধশ্রমে রাজধি ও আমি 
আস্ত অতিশয়, 
যজ্ঞে তাঁর জলভার করিতে বহন, 
কিংবা কাষ্টস্তপ করিতে ছেদন, 
আপাততঃ অশক্ত আমরা, 
সে কারণ রাজ-নিমন্ত্রণ 
নারিলাম করিতে গ্রহণ । 
মন্ত্রি! জমাদরে বিশ্রাম-ভবনে, 
লয়ে যও এই দৃতবরে । 
দৃত। ক্ষান্ত হোন মহারাজ ! 
মোর প্রতি আদেশ রাণার, 
গ্রহণ না করিবে যে নিমন্ত্রণ তাঁরঃ 
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পৃর্থী। 


মন্ত্রী। 
জন্ন। 


পৃর্ধীরাজ 


জলস্পর্শ করিতে তথায়, 

দাঁস নিতান্ত অক্ষম । 

মন্ত্রি! গুপ্তচর প্রেরহ কনোজে, 
মুহূর্তের যে কোন সংবাদ, 

যেন হই অবগত। 

মহারাণ! ! চল যাই মন্ত্রণা-আগারে। 


ছ্িতভীম্ ভুস্ছ) 
মন্ত্রণাগার 
জয়াঁদ, রাঁওমল, স্ূর্য্যসিংহ ও মন্ত্রী 


তিনটি রজনী মাত্র অবশিষ্ট আছে, 
পূর্ণাহুতি দেখিবারে যজ্ঞের আমার, 
মন্ত্রি! আয়োজন স্থুসম্পন্ন তব? 
সমস্ত প্রস্তত মঙ্কারাঁণ! ! 

চিররীতি কনোঁজের অতিথিসৎকার, 
কোন ত্রুটি হবে না ত তার? 
খুল্লতাত ! 

তবোপরি ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনা-ভার । 
ত্রাঙ্গণ-পাছুকা শিরে বহন করিতে, 
চিরদিন থাঁকে যেন কনোজ প্রস্তুত । 
ব্রাহ্মণ জগদ্‌-গুরু, 

তাহাদের আশীর্বাদ বিনা 

কোন কার্য না হয় সাধন। 


রাও। 


জয়। 


সূর্য্য | 


ভায়। 


মন্ত্রী। 
জয়। 


অন্ত্রী। 
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বস! ধর আশীর্বাদ, 

উপযুক্ত কাধ্যভার প্রদানিলে মোরে ; 
ব্রাহ্মণের পদধৌত-জলে স্নান করি, 
ধন্ট হবে রাওমল, 

ধন্ত হবে কনোজ-নগরী | 

নিমন্ত্রিত নৃপতিমগ্ডলীভার, 
হুর্যসিংহ ! দিলাম তোমায়; 
কনোজ আতিথ্যে যেন তুষ্ট সবে রয়। 
চির-আজ্ঞাঁবাহী দাস, 

প্রতিবর্ণে পূর্ণ হবে অনুজ্ঞ। রাণার। 
সমাগত ক্ষত্রিয়মগুলী, 

আর যত অভ্যাগত অনাথ কাঙ্গাল, 
তব শিরে মন্ত্রি! জেনে। তাহাদের ভার। 
কোষাগার-দ্বার করি উল্মোচন, 
আশাতীত অর্থদানে ক'র তুষ্ট 
অন্রক্রি্ট-জনে । 

মহারাণা-আজ্ঞ। দান অবশ্য পাঁলিবে। 
বান্ধব পত্তনরাজ আপিবে ত্বরায়, 
যুক্তি করি তাহার সহিত? 

যজ্জদিনে কর্মভার ব্টন করিয়! দিব 
উপস্থিত নৃপতিসমাজে । 

মন্ছ্ি! নিমন্ত্রণকারী দূতদল, 

ফিরে সবে এসেছে কনোজে ? 
আসিয়াছে ফিরে। 


€৬ 


জয়। 
মন্ত্রী । 


জয় । 


মন্ত্রী । 


জয়। 


দুত। 


প্রত্থীরাজ 


নিমন্ত্রণ সবে মোর কসরেছে গ্রহণ ? 
কার সাধ্য করে হেলা কনোজ-আহ্বান ? 
নিমন্ত্রণ তব, 

সমাদরে সবে করেছে গ্রহণ । 

শুধু দিল্লী ও চিতোর-_ 

বুঝিয়াছি, কোথা সেই দত, 
গিয়াছিল যেই জন দিলী-অভিযুখে ? 
চাহি আমি স্বকর্ণে শুনিতে, 

কিবা ভাষে দূতে মোর, 

সম্ভাবিল ভুষ্ট পৃর্থীরাজ । 

যে আদেশ । 


প্রস্থান ও দূতসহ পুনঃপ্রবেশ 
কহ দূতঃ দিলাম অভয়, 
কি কহিল পূর্থীরাঁজ ? 
মহারাণ! ! মুখে নাহি সরে বাণী । 
প্রবেশিন্ছ যবে আমি দিল্লীর সভায়, 
সোৎ্স্ুক নয়নে বত সভাসদ্কুল, 
চাহিলা আমার পানে । 
দিলীশ্বর পত্র তব না করি গ্রহণ, 
আদেশিসা মন্ত্রীরে অপিতে । 
কি কহিব মহারাণ। ! 
কথা না জুয়ার বলিতে সে সব কথা, 
যা ঘটিল অতঃপর । 
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চাদকবি ভণ্ড বিদূষকঃ 
অসঙ্কোচে কহিল আমায়, 
পরাঠোরের পৃষ্ঠক্ষত যাক্‌ মিলাইয়ে, 
তার পর করে যেন রাজহুয় যাগ।” 
হাসিল! সমরসিংহ, হাসে পূর্থীরাজ, 
হাসিল চৌহানকুল যত সভাসদ্‌, 
ব্যঙগপূর্ণ অট্রহাস্তে ভরিল ভুবন । 
মনে হল, দ্বিধা হও মাতঃ বস্থুন্ধরে, 
প্রবেশি তোমার গর্জে, 
হাস্যধবনি হতে যদি পাই পরিত্রাণ । 
মহারাণা! পত্রবহ দূত আমি, 
তা না হ'লে কোষে অসি লঙ্ঘিত থাকিতে, 
নীরবে রাঠোর সে এত অপমান? 
সেই দণ্ডে মুড ছি'ড়ি চাদ ছুরাত্মার, 
খণ্ড খণ্ড করি দিতাম কুকুরে ! 
ভাল, তুমি লহ অবসর । 

দূতের প্রস্থান 
খুল্লতাত ! শুনিলে সকলি 
টাদকবি করিলা বিদ্রপ মোরে ! 
নীচমুখে উচ্চ-কথা, 
বড় বাথা লাগিল পরাণে । 
গ্রতিশোধ চাই, 
যাঁয় যাক্‌ সর্বস্ব আমার ! 
শুন মন্ত্রি! ভাস্করেরে জানাও আদেশ 
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বাও। 


জয়। 


রাও। 


মন্ত্রী। 


পৃথ্থীরাজ 


এই দণ্ডে পৃ্বীরাজ-এতিমূর্তি গড়ি, 
দৌবারিকরূপে 

স্থাপে যেন যজ্ঞশালা-দ্বারে, 

সমরসিংহের মুষ্তি, হীন ভূত্যবেশে, 

রহে যেন যজ্ঞশালা-মাঝে । 

স্থির হও, স্থির হও, জয়টাদ ! 

সর্বনাশ কর না সাধন ; 

রাখ রাখ বুদ্ধের বচন । 

যজ্ঞ অগ্রে হোঁক্‌ সমাহিত, 

তার পর লঃয়ো প্রতিশোধ ; 

দক্ষষজ্ঞ এইরূপে হয়েছিল নাশ! 
জানি আমি বার্ধক্য ভীরুতা আনে) 
ভয় যদি হয় খুল্পতাত ! 

যাঁও অন্তঃপুরে, রুদ্ধ করি দ্বার 

রহ তথা নারী-বেশে। 

মন্ত্রি! দৌবারিক পৃ্থীরাঁজ, 

ত্বরা যেন হয় মোর আদেশ পালিত প্রস্থান 
জয়াদ ! বুদ্ধ বটে রাওমল, 

কিন্তু মত্ত মাতঙ্গের বল এখন” বাহুতে ! 
কি বলিব, পুভ্রাধিক স্নেহ করি তোরে, 
নহে যেই জিহ্বা ভীরু বলে মোরে, 
উপাড়ি তাহাষ, 

ফেলিতাম জবলস্ত-অনলে ! 

ধৈর্য্য ধর মহারাজ ! 


রাও। 


'যোধ। 
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মন্ত্রি! নাহিক ভাবন। তব। 

যতকাল এ বুদ্ধের দেহে রবে প্রাণ 
কনোজের ইষ্ট শুধু ধ্যান জ্ঞান মোর। 
শুন সেনাপতি! 

সাবধানে সৈম্তগণে রাখিও গ্রস্তত, 

এ সংবাঁদ পৃর্থীরাজ শুনিবে নিশ্চয়, 
নীরবে সহিতে শিরে এই অপমান, 
প্নবেনা মে 

সংজ্ঞাহীন মাংসপিও্ড সম অচঞ্চল। 


ভুতক্ভীম ভুস্ঃ 
সিংহ্দার 


প্রহরী 
যোধমল ও ঠাকুরদাদার প্রবেশ 


এই কি সেই ইন্ত্রপ্রস্থ-ধাম, 

খ্যাতি যার ব্যাপ্ত চরাচরে ? 

ওই সেথা কুষ্ণবর্ণা যুবতী যমুনা, 

ধেয়ে যায় জাহ্ুবীরে দিতে আলিঙ্গন । 
ওই বুঝি সে মানমন্দির, 

যথা হ'তে 

গ্রহতার! গতি স্থির করে বুধগণ? 
হেরি এই সিংহদ্বার সম্মুথে আমার ; 
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কোনরূপে লিপিখানি প্রদানি রাণায়, 
প্রত্যুত্তর ল'য়ে তার, 
ত্বরাঁগতি ফিরিলে কনোজে, 
হবে মোর কর্তব্য পাঁলন। 
ঠাঁকু। আপনি এগিয়ে যান, হ্যা, এগুন, ভয় কি? আমি 
এইথানে দাড়িয়ে রইলুম, ভয় কি? আপনাদের মতন বয়সে 
আমরা মাছ্ষ ত ছার, যঘমকেও দৃকৃপাত ক্রতুম না। 
যোধ। নাঃ ভয় কাকে বলে, জননীর কৃপায় বড় একট! জানি না। 
তবে আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনাকে পেছনে রেখে আমার 
এগিয়ে যাওয়াটা কি ভাল দেখায়? 
ঠাকু। তা হক্‌, তা হক, আমি এখানে বেশীক্ষণ দঁড়াব নাঃ কি 
পুরস্কার দেবেন দিন, আমি স'রে পড়ি। প্রহরী দুটো কট্‌মট্‌ 
করে তাকিয়ে আছে! যা পাব, এখনি ভাগ চাইবে; আড়ালে 
আসুন, আড়ালে আস্মুন। 
যোধ। ( শ্বগত ) বুদ্ধ বড়ই ভীরু্ঘভাঁব ; যাঁই হো"ক্‌, লোকটার 
সাহায্যে গুপ্তপথ দিয়ে এখানে আস্তে সক্ষম হয়েছি, ন! হ'লে 
কনোজবাসীর আগমন প্রত্যেক নাগরিকের মুখে এতক্ষণ 
প্রতিধবনিত হ'ত, আর নগরে আন্দোলন পড়ে যেত। 
ঠাকু। মহাশয় কি ভাবচেন? য]| হয় দিন, আমি এখান থেকে 
অন্তহিত হই। 
যোধ। এই নিন্‌। 
ঠাকু। স+রে পড়ি বাবা। 


ঠাকুরদার প্রস্থান 
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চন্দ্রপতির প্রবেশ 
চন্ত্র। কে আপনি? 


যোধ। মহাশয় আঁমি বিদেশী । 

চন্ত্র। বিদেশী নয় ত কি স্বদেশী? ছম্ছমে চাঁওনিতেই তা বুঝতে 
পেরেচি। তা এখন প্রয়োজনটা কি, বললে 23 
বাধিত হুই। 

যোধ। মহারাণ! দিল্লীশ্বরের নিকট কে*ন গোপনীয় প্রয়োজনে এসেছি। 

চন্্র। তা; এ গোপনীয় প্রয়োজনে কোন্‌ দেশ থেকে আম্ছেন ? 

যোধ। কনোজ থেকে। 

চন্ত্র। বুঝেছি, তা আগমন যখন কনোজ হ'তে, আর প্রয়োজন 
যখন গোপনীয়, তখন কোন নির্জন স্থানে সমাহিত হবে ত? 
তাহলে চলুন কোথা যেতে হবে? 

বোঁধ। মহাশয়, আপনি কি ঝল্ছেন, কিছু বুঝতে পাহুছি ন!। 

চন্ত্র। কেন, সঙ্গে অভিধান আনেন নি? যেটা না বুঝতে 
পারছেন, অভিধান খুললেই বুঝতে পান্্বেন। কি, মুখের 
দিকে ই! করে চেয়ে আছেন ? আমিই মহারাণা--চলুনঃ কোথা 
যেতে হবে। ( জনাস্তিকে ) যদ্দি কিছু বিভ্রাট ঘটে; তা আমার 
উপর দিয়েই ঘ'টে ষাক্‌। 

যোধ। আপনি মহারাণা? 

চন্তর। কেন? একেথারে স্তপ্ভিত হঃয়ে গেলেন যে ?--বিশ্বাস ন! 
হয়ঃ ওই আমার সভাসদ্বর্গ আছেন, ওদের জিজ্ঞাসা করুন। 


পৃর্থীরাজ ও অধিলসিংহের প্রবেশ 


পৃর্থী। কবিবর ! ব্যাপার কি? কে এযুবক? এরসঙ্গেকি 
পরিহাস কণ্র্ছ? 
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চন্দ্র। ( জনাস্তিকে ) সব মাটী ক'ম্নুলে। তা! রাজ! হ'লে কি আর 
কবি হতে নেই? 
পৃর্থী। ওচন্দ্রপতি! কি হাত-পা নাড়ছে? 
চন্দ্র। একদম মাটা! একেবারে নাম ধরে ডেকে ফেল্লেন ! সব 
মাটী, সব মাটা ! 
পৃর্থী। কি কিঃব্যাপার কি? 
চন্ত্র। ব্ল্ছি। 
(চন্ত্রপতি কর্তৃক পৃষ্বীরাজকে চুপি চুপি যৌধমলের 
ূ পরিচয় প্রদান) 
যোধ। (ম্বগত) এই বুঝি মহারাণ! দিল্লীর ঈশ্বর ! 
বীরত্বে ধাহার, পরাজিত মোদের ভূপতি! 
সুবিস্তৃত বক্ষোদেশ বৃষস্কন্ধ, 
বাহুদ্ধয় আজাহুলন্থিত, 
তেজঃপুঞ কলেবর হেরি? 
সাধ হয় অবনত করিতে মস্তক । 
পৃ্থী।  যুবন্! করিও না অভিমান, 
পরিহাসপ্রিয় কবির কথায়, 
চন্ত্রপতি অতি হিতকারী মোর; 
কনোজ হইতে তব আগমন শুনি, 
শক্রপক্ষচর ভাবি, 
ছল পাতি জানিবারে কৌশল তোমার, 
আপনারে রাণ৷ বলি দিল! পরিচয় । 
কহ কিবা প্রয়োজনে, 
আসিয়াছ কনোঁজ হইতে ? 
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যোধ। মহারাণ!! পত্র এক করিয়ে বহন, 
আমিয়াছি করিবারে রাজদরশন | 
চন্দ্র। আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন? কনোঁজরাজ বুঝি 
দূতের নিকট মদ্বণিত তার বীরত্বকাহিনী শ্রবণ ক'রে, পুরস্কার- 
স্বরূপ কোন নির্জন দ্বীপে আমায় রাঁজত্ব ক"যূতে গোপনে 
আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন? তা রাজ-আজ্ঞ! শিরোধার্য্য | 
পৃর্থী। ক্ষমা কর কবিবর ! ও 
ক্লাস্ত অতি কনোজ-যুবক, 
আসিয়াছে দৃরদেশ হতে, 
তদ্বপরি বহুক্ষণ মম প্রতীক্ষায়, 
রহিয়াছে ছয়ারে দাড়ায়ে । 
ভূত্যগণে করহ আদেশ, 
সযতনে লয়ে যেতে বিশ্রাম-আগারে। 
দাও পত্র মোরে। 
যোধ। ( পত্র গ্রদানাস্তে ) মহারাণা ! 
করুন মার্ডনা॥ ধৃষ্টতা আমার, 
অক্ষম এ দাস পালিতে আদেশ তব। 
আজ্ঞা মোর প্রাতি, 
প্রত্যুত্তর করিয়া গ্রহণ 
অবিলম্বে ফিরিতে কনোজে। 
( পৃর্বীরাজের পত্রপাঠ ও অখিল-সিংহের নিকট হইতে 
ভূর্জপত্র লইয়! উত্তর লিখন ) 
চন্্র। তোঁমায় কি যমরাঁজ পাঠিয়েছেন নাকি? সেও ত ছুটে 
খাবি খাবার সময় দেয়। তুমি ন! হয়ঃ না খেয়ে দেয়ে শরীর- 
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খানি ত কঃরেছ বেশ, তোমার রথের ঘোড়া দুটি অবলা! বলে 
নির্জল! একাদশী ক'রূবে? সারথির ত ধুলো থেয়ে পেট ভরে 
গেছে বটে, ওর কিছু না খেলেও চ*ল্তে পারে। 


পৃথ্বী। 


যোধ। 


পথ্থী। 


লহ প্রত্যুত্তর ; 

কিন্তু যোধবর, 

নান সন্ধ্যা করি সমাপন, 

সামান্ত আহাধ্য কিছু করিয়া ভক্ষণ, 
অশ্বগণে দিয়ে তৃণ জল, 

সারথিরে করি তুষ্ট ভক্ষ্যপেয়-দানে, 
যাও চলি কনোজের পথে । 

এই রত্রহার পুরস্কার তব! 

ধন্য আজি যোৌধমল ! 

রাজ-আজ্ঞা অবহেলা! করিবারে, 

সাধ্য নাই এ ক্ষুদ্র জীবের, 

কিন্ত মহারাণা ! ক্ষম অপরাধ 
পুরস্কার অগ্য না লইব ; 

ভক্ষ্যপেয় অতঃপর করিব গ্রহণ, 
শ্রীচংণে বিদায় এখন | যোধমলের প্রস্থান 
সেনাপতি! বিংশতি সহ সৈন্য 
হয় যেন এখনি প্রস্তুত । 

যেতে হবে মোর সাথে প্রহরেক পরে। 


প্রস্থান 


চক্জ। একি বাবা! এ অগ্নিন্ফুলিঙ্গ কোথা! থেকে এল? 
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সংযুক্তা । 


যমুনা । 


সংযুক্তা । 


চতুর্থ ভুষ্ছ 


কক্ষ 

সংযুক্তা ও যমুন। 
কিহ*লকিহল! 
কেন সই, যোধমল ফিরে নাহি এল ? 
সংশয়-দোলায় দোলে অন্তর আমার, 
এর চেয়ে বুঝি হায় নিরাশা! মঙ্গল । 
অধীর হও না সখি ! 
শুভ সমাচার করিয়ে ব্হন, 
যোঁধমল ফিরিবে নিশ্চয় । 
কবে আর যোধমল আসিবে ফিরিয়া ? 
দিনমণি পড়ে চলি পশ্চিম-গগনে ॥ 
ওই শুন! 
সান্ধ্য-সজীতের ধবনি উঠিছে অন্বরে 
এখনি আধার আসি দিবে দরশন, 
হৃদয় আধার মোর বাড়াতে ঘিগুণ ; 
মুহূর্তে যামিনী, সখি যাবে পলাইয়ে, 


নির্দিয় প্রভাত আলি দিবে দরশন, 
€ 


যমুনা । 


সংযুক্তা | 
যমুনা! | 


সংযুক্ত । 
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যেতে হবে মোরে হায়! ত্বয়ংবর মাঝে” 
মালা দিতে শমনের গলে ! 

সই! সই! এই কি আমার পরিণাম ? 
জীবনের আশা মোর এখনও মেটেনি, 
স্থখসাধ অতৃপ্ত আমার ; 

প্রস্ফৃটিতা হইতে না হ'তে, 

প্রথর রবির করে 

আধ-বিকসিত কলি যাইবে ঝরিয়ে ? 
যমুনে ! দে রে মোরে শেষ আলিঙ্গন ! 
ছি ছি ভগ্রি! 

হেন অধীরতণ না সাজে তোমায়, 

নাহি শোভে সংযুক্তায় কভু! 

কবে বল ক্ষত্রিয়কুমারী 

শমন বদন হ'তে ফিরায় নয়ন? 

সত্য কথা, কি দুর্বল হৃদয় আমার ! 
নহে তুর্ববল হৃদয়, 

অধীরতা তব সখি ! ক্ষণেকের তরে, 
হরিয়াছে হৃদয়ের বল। 

এখনস্ত ব্যবধান রয়েছে ষামিনী, 
মুহূর্তে হইতে পাঁরে অসাধ্য সাধন, 

কে যেন আমায় বলিছে অন্তরে, 
অবিলম্বে যোধমল আসিবে ফিরিয়ে । 
আসিবে ফিরিয়ে, কিন্তু কি উত্তর ল+য়ে ? 
জান ত যমুনে ! 
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প্রতিমৃত্তি প্রাণেশের মোর, 

পিতার আদেশে প্রতিঠিত দ্বারদেশে, 

হীনবেণী দৌবারিকরূপে । 

গুধ$5র এ সংবাদ করিবে বহন, 

নীরবে কি রবে পূর্বীরাজ? 

আর কি আমায় তিনি দেবেন আশ্রয় ? 
যমুনা । কায় মন প্রাণ স'পেছ বাহার পায়, 

মনে মনে পতিত্বে লে বরেছ ধাঁহাঁয়, 

ভাগ্যদোষে যদি তার না পাও দর্শন, 

দিও মালা দৌবাঁরিক গলে 

শুরশ্রেষ্ঠ একলব্য যথা, 

গুরুরূপে না পাইয়ে আচার্য দ্রোণেরে, 

শিখিতেন রণবিদ্যা প্রতিমৃত্তি গড়ি। 

হের সথি ! 

আসে ওই যোধমল লয়ে সমাচার । 


যোধমলের প্রবেশ 


কি সংবাদ যোঁধমল? 
যোধ। দিল্লীপতি সদ্দাশয় অতি, 
কতই যতন করিলা আমায়; 
যেন টিরমিত্র রাঠোর তাহার । 
এই লিপি প্রত্যুত্তর তাঁর । 
( সংযুক্তাকে লিপি প্রদান ও তাহার পত্র পাঠ ) 
সংযুক্তা। যোধমল! ধর এই অঙ্কুরী আমার, 


৬৮ 


যোধ। 


সংযুক্তা। 


যমুন!। 


পৃথথীরাজ 


ভগ্িনীর ন্নেহ-নিদর্শন। 

বিপর্দে কি সম্পদে তোমার, 

বেখ মনে সংযুক্তারে সহোদ্বরা সম। 
রাজবালা ! 

চির-কৃতজ্ঞতা-পাঁশে বাঁধিলে আমায়, 
কি সাধ্য আমার বল দিই প্রতিদান । 
শুধু এই শাণিত কপা 

রাখি তব চরণের তলে, 

সাক্ষ্য মোর দেবতাঁমগুলী-_ 

আজ হ'তে এই অসি আজ্ঞাবাহী তব। 


দেখ বোন্‌ হস্ত-লিপি তার। 

( যমুনাকে লিপি প্রদান ও তাহার পাঠ) 
“রাজবালা! না হয়ো উতলা, 
আশ্রিত-রক্ষণ জেনো ধর্ম ক্ষত্রিয়ের |” 
আর তব ভাবনার নাহিক কারণ, 
পুজি চল আশাপুর্ণ দেবীর চরণ! 


»শহওজ্ ুস্হ্য 


মংবর-সভা। 


দ্বারদেশে পৃর্থীরাজের প্রতিমৃত্তি স্থাপিত 
বিপ্রগণ ও রাজগণ আসীন 


১ম রাজা । কতক্ষণে যজ্ঞ এই হবে সমাধান ? 
ধৈরয ধরিতে নারি, 
হেরিতে মোহিনী-মুণ্তি আকুল পরাণ । 
২র রাজা । শুধু হেরিয়ে কি ফল, 
ভাবি মনে, হিতে বুঝি হয় বিপরীত ॥ 
অভিশপ্ত তৃষাতুর থা, 
স্থশীতল বারি হেরিয়ে দুরে, 
ব্যগ্রচিত্তে যেই যায় করিবারে পান, 
অমনি সে মায়াবারি সরে যায় দুরে ; 
সেই মত কনোজ-কুমারী, 
দিয়ে দেখা তৃবা শুধু বাড়ায়ে দ্বিগুণ, 
যাঁবে চলি জীবনের শাস্তিটুকু হরি । 
৩য় রাজা । যা হবার হয়ে বাক বিলম্ব না সয়। 
পাঁব কি ন! পাব তারে ভাবনার চেয়ে, 
অশাস্ত-আধার মোর শতগুণে ভাল । 
৪র্ধ রাজা । অঙ্গ বঙ্গ কাশী কাক্ধী সৌরাষ্ট্র কলিগ, 
মগধ দ্রাবিড় আর পত্তন মালব, 


৭০ 


১ম রাজা । 


য় রাজা। 


জয়। 


মন্ত্রী। 


পৃর্থীরাজ 


ঝালোয়ার উজ্জয়িনী কিংবা জয়পুর 
সকলেই সমাগত এই সভাস্থলে ; 
শুধু দিল্লীপতি আর চিতোরের রাঁণাঃ 
নিমন্ত্রণ করেনি গ্রহণ। 
ক্রোধে তাই কনোজ-ঈশ্বর, 
প্রতিমুত্তি গড়ি ছুজনার, 
হীনবেশে রেখেছেন সভার ভয়ারে। 
ভাবি তাই কখন্‌ কি হয়! 
বীরশ্রেষ্ঠ চিতোর আজমীর । 
নাগোরা-সমর পুনঃ হবে অভিনীত, 
জেন মনে এ কথা নিশ্চয় । 
জয়ষাদ, মন্ত্রী ও সূর্্যসিংহের প্রবেশ 
মন্ত্রিবর ! অন্তঃপুরে পাঠাও বারতা, 
মাঙ্গলিক-ধ্বনি 
করে যেন পুরাঙ্গনাঁচয় ; 
ত্বরাগতি আসিবারে স্বয়ংবর-স্থলে, 
সংযুক্তারে প্রেরহ আদেশ! 


 ষথা আজা দেব! 


নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ও সর্খীগণের লাজ 
ছড়াইতে ছড়াইতে প্রবেশ 
গীত 


জয়েশ মক্ষলময়, যিনি মঙ্গল আধার, 
অমঙ্গল দুরে যার, লইলে নাম তাহার 
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বতেক যুবতী বাল, লয়ে শ্বেত পুষ্পমাল1, 
গুভ্র বেশে মুক্তকেশে লও দধিপাজ ভার। 


অগুরু চন্দন সার, পূর্ণকুস্ত সহকার 
দর্্বাদল ধাস্ত আর মাঙ্গলিক উপচার। 

উড়্ায়ে পতাকা সারি, যত পুরবাসী নারী, 
এস শঙ্ঘধ্ব্ন করি ছড়াইয়ে লাজভার । 


সবর্ণ-থালে পুষ্প-চন্দন-হস্তে যমুনা ও মালা-হস্তে 
সংযুক্তার প্রবেশ 


জয়। এস মা গে হৃদয়তোঁষিণি ! 
সুধীবুন্দ ! এই মোর ছুহিত রতন, 
একমাত্র নেহের বন্ধন? 
রূপে লক্ষ্মী গুণে বীণাপাণি সম । 
ধর্ম সাক্ষীঃ কহি সভা-মাঝে, 
যার গলে দ্বিবে মাল! কনোজ-কুমারী, 
জামাতা সে মোর। 
বিশালাক্ষি ! উপস্থিত রাজন্তবর্গের, 
সংযুক্তারে পরিচয় করহ প্রদান । 
সংযুক্তা। যমুনে ! ভগিনি! কি আছে কপালে? : 
যমুনা । যাই থাঁক, দৃঢ় স্যত্রে বাধহ হৃদয়; 
রেখ মনে, বীরবাল! নহে দ্বিচারিণী | 
বিশা। হের রাজবালা, বীরবপু অঙ্গরাজে 
উন্নত ললাট, প্রশস্ত বদন, 
বীরত্বের দেয় পরিচয়। 


৭২ 


বিশা। 


সংযুক্তা । 


পৃর্থীরাজ 


সঙ্গে সদা অধুত বাহিনী 
যমের কিন্কর সম। 
সংযুক্তার অগ্রগমন 
হের পুনঃ মালব কুমারে, 
তেজোদীপ্ত বদন সুন্দরঃ 
শতাধিক সাঁমস্ত অধীন, 
কুবেরের বত্বরা্জি মালব-ভাগারে । 
সংযুক্তার অগ্রগমন 
হেথা এই মগধপালক, 
মুণ্তিমান্‌ ইন্দ্র যেন বিকাশে মহীতে । 
সতীকুলরাণি ! সতীত্বের অপূর্ব মহিমা, 
তুমিই শিখায়ে দেছ এ মর-জগতে । 
পিতৃশক্র পৃর্থীরাজ হরিয়াছে মন, 
কেমনে ভজিয়ে অন্টে হব ঘিচারিণী ? 
কুল দে মা এ ঘোর সঙ্কটে ! 
চক্ষুঃশুল হইব পিতার, 
ভজি যদি পূর্থীরাজে। 
সেও ভাল-_কিন্ত কতু কুলটা না হব) 
হয় ত জীবনে তারে দেখিতে না পাব, 
তবু তার আশা না ছাড়িব। 
জাঙগক জগৎ পৃথ্ীরাজ পতি মোর, 
সাক্ষী মোর দেবতামগুলী, 
তিনি মোর একমাত্র উপাশ্য জীবনে ! 
( পৃথ্থীরাঁজ-প্রতিমৃত্ির গলায় মাল্যদান ১ 


সংযুক্তা। 


জয়। 
সংযুক্তা । 


সংযুক্তা। 
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কি করিলি অবোধ বালিকা ? 
স্ধা-ভ্রমে হলাহল করিলি যে পান। 
বিগ্রগণ ! অজ্ঞান বালিকা, 

নাহি জানে কার মুদ্তি গলে দেছে মালা, 
মার্জনীয় নহে কি এ ভ্রম? 

নহে ভ্রম পিতঃ! 

জেনে শুনে মাল্যদান করেছি উহায় | 
কি কহিলি? 

জানি আমি কার পদে স'পিলাম প্রাণ 
কায়মনোবাঁক্যে সদা! ভজেছি তাহায়, 
পতি মোর পৃত্বীরাজ। 

আরে আরে কুলের কণ্টক ! 
পিতৃ-অরি পতি তোর? 

দুগ্ধ দিয়ে সর্পশিশু করিলু পাঁলন, 
হঃল যাই বিষের উদগম, 

প্রসারিয়ে কাল-ফপা, 

হেলায় পাঁলক-শিরে করিলি দংশন ! 
ভেবেছিস্‌ মনে, ভুলে স্নেহ আকর্ষণে? 
ক্ষমা বুঝি করিব রে তোরে? 

চাস্‌ যদি আপন মঙ্গল, 

অন্য জনে বরমাল্য কর্‌ সমর্পণ | 
সেকি কথা দেব? 

শিশুকাল হ'তে তুমিই শিখায়ে দেছ ; 
সতীত্ব পরম নিধি রমণী-জীবনে ; 
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জয় । 


সংযুক্তা । 


জয় । 


পৃর্থীরাজ 


তুমিই বলেছ তাত 

“নারীধন্ম করিতে পালন, 

হ'লে প্রয়োজন, 

তুচ্ছ প্রাণ দিও বিসর্জন ।” 

তবে কেন তব উপদেশ 

তুমিই বিস্বত হও পিতঃ ! 

বরমাল্য সমপিয়ে একের গলায় 
অন্ঠে বল কেমনে ভজিব? 

দিচারিণী সংযুক্তারে কবে জনে জনে 
তাহে মান বাড়িবে কি তব? 
চক্রবর্তী বাণ! জয়া, 

সুথী কি হবেন তায় ? 

প্রগল্ভ] বালিকা ! 

কে যাঁচিছে উপদেশ তব? 

চস্‌ যদি আপন মঙ্গল, 

সত্বর করহ মোর আদেশ পালন । 
নারীধন্মন রক্ষা হ'তে কি মোর মঙ্জল ? 
পায়ে ধরি পিতঃ ! 

তনয়ারে শিখায় না কুলটা আচার ! 
তনয়।! কে মোর তনয় ? 
অকাতরে পিতার উন্নত-শিরে, 

যেই জন ঢেলে দেয় কলক্ক-কালিম' 
পিতৃ-অপমান করি আনন্দ যাহার, 
পিতৃ-আজ্ঞ। অবহেলে দলে যে চরণে, 
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সে মোর তনয়! ! 
জয়টাদ ! আজি নির্বংশ রে তুই। 
মহাভ্রমে হদয়-কাননে, 
বিষবল্লী করিয়ে রোপণ, 
বেঁধেছিলি মায়া আর ন্নেহের প্রতাঁনে, 
এবে নিজ করে নিম্ম্ম হইয়ে, 
বিষবল্লী ফেল উপাড়িয়ে ! 
সংযুক্তা ! প্রস্তুত হও, স্মর ইষ্টদেবে ! 
( অশি-নিফাশন ) 
সংযুক্তা। পিতঃ ! দুহিত। তোমার মরণে কি ভরে? 
সতীত্ব অমূল্য নিধি করিতে রক্ষণ, 
হলে প্রয়োজন, 
বীরবাঁলা হাসিতে হাসিতে, 
শমনেরে দেয় আলিঙ্গন । 
জয়। ভাঁলঃ মর তবে 
নিবে যাক প্রাণের এ জালা! ( অসি-উত্তোলন ) 
রাও। কি কর বাতুল? ( জয়চাদের হ্তধারণ ) 
জয়। প্রতি পদে বুদ্ধ তুমি বাঁধা দাও মোরে, 
এবে লও প্রতিফল । 
(হম্ত ছিনাইয়! রাওমলের হন্তে তরবারি আঘাত ) 
কোথা গেল সে কালনাগিনী ? 
( সংযুক্তাকে মাঁরিধাঁর জন্ত পুনরায় অসি-উত্তোলন, 
অকল্মাৎ পৃর্থীরাজের প্রবেশ” আঘাত ব্যর্থ 
করণ ও সংযুক্তাকে ধারণ ) 


৭৬ পৃর্থীরাজ 


পৃথ্বী। কাপুরুষ ! তনয়ার চাহ ল”তে প্রাণ? 
এস প্রিয়তমে ! 
আজি হ'তে দৌবারিক-গৃহে তব স্থান, 
প্রণাম চরণে তব, 
পৃজনীয় শ্বশুর ঠাঁকুর | 
(সুর্যাসিংহের পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ, পৃর্থীরবাজের 
আঘাত ব্যর্থকরণ ও সংযুক্ত। সহ প্রস্থান) 
জয় | সেনাপতি ! কি দেখ চাহিয়ে? 
পলাইল৷ পূর্থীরাঁজ, 
বায়ুবেগে ধায় তুরঙ্গম ! 
প্রহরী যতেক, 
কাষ্ঠপুত্তলিক! প্রায় আছে দীড়াইয়ে ! 
সাজ সাজ যে আছ যথায়, 
এস সবে আমার পশ্চাতে, 
জয়ঠাদ নিজে আজি রোধিবে উহায় ! 


জয় । 


মন্ত্রী । 
জয়। 


তীয় অন্ধ 


৩এম্খন হুস্থ 
মন্ত্রণাগার 
জয়চাদ, স্্যসিংহ ও মন্ত্রী 


একে একে অধিক্রান্ত দ্বিতীয় বরষ 
কিস্ত প্রতিহিংসা সাধিবারেঃ 

কই মোর ঘটিল সুযোগ ? 
শার্দ,ল-আলয়ে আসি, 

চুরি করি লইয়ে শাবক, 

পলাইল! সে পাঁমর, 

হাঁয় হায় কিছু মোরা করিতে নারি ! 
বাজনুয়ে কি ফল লিচু? 

হীনবীধ্য জয়ঠাদ কয় জনে জনে । 
অপদার্থ আমি! 

ধিক রাজো, ধিক সিংহাসনে, 
শতধিক্‌ জীবনে আমার ! 

আন্মপ্লানি কেন কর নৃপমণি ? - 
কেন করি ? কি বুঝিবে তুমি মন্ত্রি! 
যার নামে এক দিন 


৭৮ পৃর্থীরাজ 


থরথরি কেঁপেছে ভারত, 
কীন্তি যাঁর ছিল ব্যাপ্ত সমগ্র ভুবনে, 
সেই আমি, সেই জয়টাদ, 
পরাজিত ছুইবার পৃদ্বীরাজ্জ করে ! 
হের স্লানজ্যোতি কনোজ-আনসন, 
কহে সকাতরে, 
এই জাল! জয়ঠাদ দিলি তুই মোরে ? 
কনোজের সীমাস্ত-এুদেশে, 
আইল চৌহাঁনদল, 
কেহ নাহি বাঁখিল সংবাদ ! 

মন্ত্রী | কতদিন বলেছি রাজন্‌ ! 
দোষী নহে তাহে কভু কনোজের প্রজা ॥ 
রাজন্য় যাগে মপ্ন সমস্ত নগরী, 
চারিদিকে আনন্দের রোল, 
কত রাজা আসিল কনোজে; 
সাথে লয়ে হয় হস্তী আর সৈম্ঠচয় 
তার মাঝে ছদ্মবেশী চৌহানের দলে, 
চিনিতে নারিল কেহ। 

ুর্যয | বাযুবেগে বে আমি ধাইনু পশ্চাতে” 
দেখিলাম এক পৃথ্থী সংযুক্তার সনে 
নীলবর্ণ তুরঙ্গম'পরে ; 
হর্ষভরে কশাঘাত করিস অ্থেবে । 


সহস! হইল তৃর্য্যনাদ, 
অকস্মাৎ পঞ্চশত অশ্বারোহী, 


জয়। 


তৃতীয় অঙ্ক ৭৯ 


ভূতল জেদিয়! যেন হইল! উদয় । 
সংযত করিম বাজিবেগ, 

তবু প্রাণে আনন্দ অপার। 
ভাঁবিলাম মনে, মাত্র পঞ্চশত অশ্ব, 
ফুৎকারে উড়িয়! যাবে রাঁঠোর-সকাশে ! 
কে জানিত সীমান্ত-প্রদেশে, 

অগণ্য চৌহানদল করিছে বিরাজ । 
তবু আমি ভেবেছিন্থ জিনিব পূর্থীরে, 
পঞ্চদিন হইল সমর, 

সমতেজে জলিল মে ভীষণ অনল, 
ভম্মীভূত হ/য়ে গেল সহন্্ জীবন, 
জয় পরাজয় তবু না হ'ল নির্ণয় 
অপূর্বব বীরত্ব তব দেখেছি আহবে, 
এখনও যে কাপে হিয়া থরথরি মোর, 
স্মরিলে সে তাগুব ব্যাপার ! 
দেখেছি মৃগেন্দ্র রাণা পশিতে সমরে, 
অরণ্যের ভীতিকর শার্দ.লের সনে ১ 
মদমত্ত মাতঙ্গেরে দেখিয়াছি দেব, 
অরিদলে মথিতে চরণে 3 

কিন্ত এ হেন উন্মাদ বীরত্ব, 

কভু আমি হেরিনি নয়নে ! 

কি হ'ল বীরত্বে মোর? 

ধিক্‌ বীর্য্যে ধিকু বাহুবলে, 

ষষ্ঠ দিনে হ'ল পরাজয়, 


মন্ত্রী । 
জয়। 


জয়। 


জয়। 
মন্ত্রী । 
জয় । 


পৃর্থীরাজ 


মাখিয়ে কলঙ্ক-কালি ফিরিস্থ ভবনে ! 
হায় হার মৃত্যু কেন না! হুল আমার ? 
কি ফল স্মরিয়ে প্রভূ অতীত-কাহিনী ? 
কিছু দিন পরে লুঠনের আশে, 
আক্রমিলা যবনের দল । 

ভাবিলাম মনে, 

হীনবল পৃদ্থী এবে কনোঁজ-সমবে, 
কিন্ত হায় ! মুষ্টিমেয় সেনা ল»য়ে সাথে, 
অনায়াসে বিনাশিল ববনবা হিনী, 

রুদ্ধ করি আনিল ঘোরীরে ! 

নীরবে সবে কি ঘোরী সেই অপমান ? 
কখন না-কখন না জানিহ নিশ্চয় ; 
চতুর সে সাহেব-উদ্ধিন, 

প্রতিহিংসা করিছে প্রতীক্ষা! । 

অবসর পাইলে অমনি 

বিস্তারিয়া লোল-জিহুবা, 
পৃর্থীরাজ-বক্ষরত্ত করিবে সে পান। 
কিন্ত ঘোরী, 

রণাজনে ক্ষত্রবীধ্য করেছে দর্শন, 
সহজে সমরে সে কি হবে আগুয়ান ? 
কিন্ত করে যদি কনোজ আহ্বান ? 
মহারাজ ! 

কেন মন্ত্রি উদ্দিগ্র-হৃদয় ? 

ভেবে আমি করিয়াছি হর 


মন্ত্রী। 


রাও । 


জয়। 
বাও। 


তৃতীয় অঙ্ক ৮১ 


এক ঘোরী কিংবা এক] জয়চাদ, 
পরাজিতে নারিবে পৃর্ীরে ; 

কিন্তু কনোজ-কেতন, 

মিলে যদ্দি যবনের সনে, 

কার সাধ্য রোধিবে সে বেগ? 
অনায়াসে পৃর্ারাজ হবে পরাভূত, 
প্রতিহিংসা মিটিবে আমার | 
তারপর লুঠিয়ে নগর, 

ঘোরী যবে ফিরিবে কাঝুলে, 

চির অভীঞ্গিত দিল্লীসিংহাসন, 
হবে মোর করতলগত, 

এক লোট্ট্রে ছুই পক্ষী হইবে নিহত । 
মম মতে অবিধেয় যবনে আহ্বান । 


রাওমলের প্রবেশ 


সাধু মন্ত্রি! সাধু তব নিষেধ-বচন; 
বস, রাজনীতি করি আলোচনা, 

শুরু মোর শির 

ধর এই বুদ্ধের বচন, 

হেন মতি না কর কখন। 

খুললতাত ! কে চাহিছে মন্ত্রণা তোমার? 
রাখ মানা? ধবনেরে জান না জান না, 
সর্বনাশ না কর সাধন; 

ভারতের পদে তুমিঃ 


৬ 


৮ 


জয়। 


রাও । 


জয়। 


রাও । 


প্ৃথীরাজ 


স্বহন্তে দিও ন! বেঁধে লৌছের শৃঙ্খল ॥ 
ভেবেছ কি জয়চাদ, 

পার হয়ে পঞ্চনদ ঘযবনের দল, 

সহে তারা কত অর্থ কত প্রাণী নাশ, 
রিক্ত হস্তে যাপে ফিরে আপন আলয়ে, 
তোমারে স'পিয়ে দিয়ে দিল্লীসিংহাসন ? 
তাঁরা চায় করিতে লুঠন, 

ল”য়ে যেতে রত্বরাজি আপন প্রদেশে । 
ভ্রম* মহাত্রম তব ! 

ভারতের শ্রেষ্ঠ রপ্ত দিলী সিংহাসন, 

চায় তাহা করিতে হরণ । 

সমুদ্র-মস্থনে লভি কৌস্তভ রতন, 

দেব কি প্রদানেছিল দানবপতিরে ? 
বারিধি-উদরে পশি শুক্তি অন্বেষণে, 
মাটা মাথি যাবে তারা হাসিতে হাসিতে 
তোমারে প্রদানি বুঝি শ্রমলন্ধ ধন ! 
ভাল ঘা বুঝিব মনে সম্পার্দিতে তায়, 
বোধ হয় অধিকার আছয়ে আমার । 
প্রাণের অধিক পেহ করি সদ। তোরে 
কিস্ত জয়চাদ ! 

তোর চেয়ে বাসি ভাল জনমভূমিনে | 
নহে ম্বয়ংবর-স্থলে আহত হ্ইয়ে, 

সেই ক্ুধিরাক্ত করে লয়ে করবাল, 
পশিতাম কভু কি রে পৃর্থী সনে বরণে £ 


রাও। 
জয়। 


ম্ত্রী। 


জয়। 


মন্ত্রী। 


জয়। 
মন্ত্রী । 


জয়। 
মন্ত্রী। 


তৃতীয় অঙ্ক ৮৩ 


সেই ন্নেহবশে পুনঃ কহি তোরে, 

সুধা ভ্রমে হলাহল করিও না পান, 

ডূবিও না স্বখাত সলিলে ! 

জন্মভূমি মহারতে 

দিও না! বস যবনের করে। 

না চাহি শুনিতে আমি প্রলাপ-বচন, 

যাও চলি সম্মুখ হইতে । 

জম্মশোধ তবে মোরে প্রদান বিদায়। 

বাঁও চলে যথা ইচ্ছ৷ তব, 

না চাহি দেখিতে মুখ। ( রাওম্লের প্রস্থান ) 
( স্বগত ) রন্ধগত শনি যার কে তারে ফিরাবে? 
নিকট শমন যাঁর, 

সেকি কভু দৈববাণী শুনে? 

হুর্য্যসিংহ ! কিবা তব অভিপ্রায়? 

আছে এক প্রার্থনা আমার, 

করিলে পূরণ কৃতার্থ হইবে দাস। 

কি বাসন! নিঃসস্কোচে কহ প্রকাশিয়ে । 

বহুদিন রাজকার্য্যে অপটু শরীর, 

বাসনা আমার প্রত্তৃঃ লয়ে অবলর, 

করিব বারেক তীর্থ-পর্যটন, 

শেষের সম্থল কিছু করিতে সঞ্চয়। 

ভাল সত্বর আসিও ফিরে। 

( শ্বগত ) দীননাথ ! পাপরাজ্যে যেন মোরে 
আর ন! হয় ফিরিতে | ৃ (প্রস্থান) 


৮৪ 


জয় । 


নু্হ্য । 
জয় । 


যমুনা । 


পৃর্থীরাজ 


স্র্যয সিংহ ! প্রহরীরে জানাও, 

অন্য নিশাযোগে, 

সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় দেখাবে যে জন, 
সযতনে যেন তারে আনে মম পাশে ! 
বুঝেছ কি কেবা সেই জন? 
বুঝিয়াছি বনের দূত । 

যাই এবে বিশ্রাম আগারে, 

দিবা অবসানে আমিও হেথায়, 

তিন জনে পরামর্শ করিব গোপনে । 


ছ্ত্ভীজ হুস্ছ্য 


উদ্ভাঁন 


যসুনা 
এক আমি এ ঘোর-সংসারে ! 
ছিল যেবা জীবনের সাথী, 
বার সনে ক+য়ে কথা জুড়াইত প্রাণ, 
আমারে ফেলিয়া এই অন্ধকার-মাঝে, 
গেছে চলি নির্দমম-হাদয়েঃ 
শৃন্ত প্রাণে আমি শুধু শৃন্তে চেয়ে আছি 
সত্য কি হৃদয় মোর, 


রাও । 


যমুনা। 


বাও। 


যমুনা। 


তৃতীয় অঙ্ক ৮৫ 


স্থির ধীর অনস্ত আকাশ সম, 
শূন্য সমুদয় ? 

নহে কেন, কমনীয় ইন্ত্রধন্্ন সম, 
পে চারু বদন-ছবি, 

ক্ষণতরে হইয়ে উদয়, 

পুনঃ হায় মিলাইয়ে যায়? 

কই তবে অকরুণের উজ্জল বিভায়, 
হুদি পরমাণু মোর উছলিত হয়? 
যোঁধমল ! যোধনল ! 

ছি ছি-_কি বলিবে পিতামহ ? 
কি বলিবে সংযুক্ত! ভগিনী, 
হৃদয়ের দুর্বলত। শুনিলে আমার? 


রাঁওমলের প্রবেশ 


যমুনে! হেথা তুমি রয়েছ বিরলে? 
এ কি পিতামহ ! 

পাওঁবর্ণ কেন তব বদন-কমল ! 

মহীধর কাপে না ত সামান্ত পবনে ! 
করেছি মনন যাঁব, তীর্থপর্য্যটনে, 
যাইবাব্র পথে, 

সংযুস্তারে যাব দেখে বারেকের তরে; 
যমুনে! যাবে সাথে মোর? 

সদ! প্রাণ কাদে মোর সংযুক্তার তরে; 
শিশুকাল হ'তে দৌঁহে একত্রে পালিত, 


রাও । 


যমুনা । 


রাও । 


ধাত্রী। 


বাও। 
ধাত্রী। 


বাণ । 


ধাত্রী, 


পৃদ্থীরাজ 


কত খেলা খেলেছি ছুজনে । 

দেখা বদি পাই, স্বর্গ হাতে পাই, 
গলা ধরে ছুজনায় কত কথা কই, 
বল বল, কবে যাবে তাত ? 

কবে? এই দণ্ডেঃ বিলম্ব না সয়, 
আয়োজন করহ সত্বর । 

এই দণ্ডে! ক্ষমা কর মোরে, 
কিন্তু বাধা ন1! থাকিলে-_ 

নহে এ সময়, 

অগ্রে হই কনোজের সীমার বাহির, 
তার পর শুনিও সকলে ! 


যোধমল ও ধাত্রীর প্রবেশ 


মহারাজ ! 

শুনি নাকি যমুনারে লয়ে সাথে, 
বাবে তুমি তীর্থ-পধ্যটনে ? 

সত্য মাতঃ করেছি মনন । 

তবে দেব, শুন নিবেদন, 

সপ্গুজক এ দাঁসীরে চল লয়ে সাথে । 
সে কি মাতিঃ ? 

বুন্ধ আমি, শুক মোর শির, 

বিধেযর় কি নহে মোর পুণ্যের অর্জন ? 
সংযুক্তা বিহনে, 

ছিন্ছ চেয়ে যমুনার পানে, 


যোধ। 


রাও । 
যোধ। 


রাও। 


তৃতীয় অঙ্ক 


সেও যদ্দি যায় চলে, 

কার তরে বল তবে রহিব এ পুরে? 
যারা মোর হৃদয়ের আলে, 

একে একে যাঁদ তারা দূরে চলে গেল, 
আধার-মাঝারে হায় কেমনে থাকিব? 
বিশেষতঃ মনে মোর হয় 

কনোজের জল বাযু সহা নাহি হয়। 
মহারাজ ! 

দাস পদে মাগিছে আশ্রয়, 

দয়] ক'রে সাথে লয়ে যাও । 

চিরদিন অসি মোর আবদ্ধ কঞ্চকে, 
দেশবৈরি-রক্তে তার পিপাস! মিটাও । 
যোধমল ! 

দেব! ক্ষম অপরাধ, 

মতি মোর চপল চঞ্চল, 

নাহি জানি মনোভাব রাখিতে গোপন, 
রাঁজনীতিশাস্ত্র কিছু না চাঁহি জানিতে । 
শুধু এই মাত্র জীনি, 

বীরের গুধান ধর্ম স্বদেশ-রক্ষণ 

হিন্দুর প্রধান কার্য যবন নিধন ! 
যবন-নিধন ! 

কি কহিছ যোধমল ? 

কেন হেন প্রলাঁপ-বচন ? 

নহে প্রত প্রলাপ-বচন ১ 


৮৭ 


৮৮ 


রাও । 
যোধ। 
বাও। 


যোধ। 


যমুনা । 
রাও। 


পৃ্থীরাজ 
অকারণ কেন দাসে করিছ ছলন! ? 
গুপ্ত-কক্ষে সমীরণ গুপ্ত ভাবে ”শে, 
গুপ্ত রেণু চুরি করি-_ 
ছড়াইয়! দেয় যেন মাঁনব সকাশে, 
তাই দেব কহি পদে ধ'রে; 
লহ সাথে অধম কিন্করে। 
ভাল, ত্বরা তবে কর আয়োজন । 
জয় হোক মহারাজ ! 
কিন্তু সাবধান! অতি সংগোঁপনে, 
যেন কেহ নাহি শুনে, 
জে*ন মনে পাষাঁণের আছয়ে শ্রবণ। 
প্রৃতিবর্ণে হবে তব আদেশ পুরণ ; 
দেব কর আশীর্বাদ, 
বাহু মোর আদেশের তব 
পাঁরে যেন রাখিতে সন্মান । 
ওহোঃ কি আনন্দ আজ! 
ঈপ্সিত বাসনা মোর হইবে পূরণ, 
দেশবৈরী রক্তধূমে ছাইব গগন; 
হোরীখেলা যবন-রুধিরে । 

প্রস্থান 

ধন্য ! ধন্ত যোধমল! 
ধন্যা৷ ধাত্রী-মাতা৷ ! 


১মা। 


খ্য়া ! 


ভুভ্ভীঞ্জ দুশ্ছয 


দিল্লীর বিলাস-কক্ষ 


সংযুক্তা 
সখীগণের গীত 


ওই সদ্রর দেশের মধুর চাদিনী এসেছে । 

তাই বিলাস রঙ্গে অর্ আবরি ফুলহারে ধর। হেসেছে। 
কত সোহাগের বায় উঠেছে বাস, 
কত মধুরে মিশেছে শ্বাস, 

কত তাপিত কুঞ্জ বাসী মাল! ফেলে, 
হাসি ভেলা ধ'রে ভেসেছে ॥ 


দেখ দেখি ফুল-অলক্কার, 

ফুলরাণী সেজেছে কেমন ! 

দেখে যাও সমএা জগঞ্চ 

দেখে যাও স্বর্গ হ'তে দ্বেবতা আসিয়া, 
ধরাতলে দেবী-মুত্তি হইল৷ উদয় ! 
শিরীষ-কুক্গুম সম মহারাণী-কায়, 
কুস্থমের শোভা যেন বেড়েছে দ্বিগুণ, 
হীরকেন শোভ1 যথা হৈম-হারে থাকি । 
ছি! কি হস্লস্জনি? 
দেবতা-মস্তকে স্থান যে কুস্ম পায়, 
মম অঙ্গ-পরশনে 

তাঁর কিব! বাড়িল আদর ? 


২য়া। 


পৃর্থীরাজ 


সখি! ভাগ্যগ্ডণে পুম্পের আঁদর। 
বহু পুষ্পে হয় বটে দেবতা অচ্চনা, 
বহুপুম্প শোভা পায় সুন্দরীর শিরে, 
কিন্তু পুনঃ কত ফুল ফুটিয়া বিজনে, 
ছড়ায়ে স্থষমা তাঁর মরু সমীরণে, 
অযতনে ঝ'ড়ে পঠ্ড়ে যায়! 

তবে এবে কহ ত সজনি, 

যে পুম্পে আর্দর করে 

দিলীশ্বরী সংযুক্তা-স্থন্দরী, 

নহে কি লো বহু ভাগ্য তার? 


গীত 


অলি কেদে কত ফিরে যায়, কেঁদে কত ফিরে আমে, 


পৃ্থী। 


সংযুক্তা। 


তবে না কলিতে মধু ভাসে, 
না নিলে রমণী চরণ বুকে, অশোক হৃথে কি হাসে ॥ 
রমণী মুখের মধুতে ব্যাকুল, না হ'লে ফোটে কি' বকুল মুকুল, 
আকুল না হ'লে জাগে কি প্রণয় নীরব হিয়ার শয়ন পাশে ॥ 
সথীগণের প্রস্থান 


পৃর্ণীরান্ের প্রবেশ 


কি সাজে সেজেছ আজ, দিলীর ঈশ্বরি ! 
রূপ যেন শত ধারে পড়িছে উথলি, 

সাধ হয় রাখি দূরে রাজ্য কোলাহল, 
দিবানিশি থাকি ডুবে ও ন্ধপ-সাগরে ! 
মহারাজ! 


পৃথথী। 


তৃতীয় অঙ্ক ৯১ 


ওই যে গগন-পটে পৃণিমার শশী, 
ছড়ায়ে রূপের রাশি, 

হাসি হাসি ভাসি চলি যায়, 

নহে কি সে মহারাণা বিমল বরণ, 
প্রথর তপন হ'তে উদ্ভাসিত হয়? 
সেই মত দাসী তব জে”ন দিল্লীশ্বর, 
রূপে তব রূপবতী, গুণে গুণবতী ! 
আমি মাত্র ক্রীড়নক তব, 

তোমারি আদরে মোর এতই আদর, 
পদাীঘাতে ফেল ভেঙ্গে যদি, 
অনাদৃতা রব পণ্ড়ে ধরণীর বুকে; 
কেহ নাহি চাঁবে ফিরি আর। 
প্রাণপ্রিয়ে ! 

প্রবতাঁরা তুমি মোর হৃদয়-গগনে, 
লক্ষ্য রাখি তোম! পানে, 
রাজ্যতরি অবাধে চালাই। 

আছে কি স্মরণ প্ররিয়ে, 

কনোজের সীমাস্ত-গ্রদেশে, 
রাঠোরের দল যবে ঘেরিল আমায়, 
বাগুরা-মাঝারে বদ্ধ শার্দ,লের প্রায় 
কহার সাহাযো প্র্িয়ে পেনু পরিআাণ ? 
অর্জুনের স্ভত্রা সমান, 

করেছিলে তুমি মোর অশ্ব-সঞ্চালন, 
তব করে গেল কত রাঠোর-জীবন | 


৯ 


সংঘুক্তা | 


পুর্থী। 


সংযুক্তা | 


পৃর্থী। 


সংযুক্তা ৷ 


পৃর্বী | 


পৃর্থীরাজ 


তুল না সে কথা প্রাণনাথ ! 
ভেবেছিন্গ মনে, 

শুরু প্রতিপদ বুঝি অভাগী-কপাঁলে 
চিরতরে অমানিশা! আদিল এবাব ! 
পিতা তব করেছিল ভীষণ সমর, 

কি বিক্রমে যুঝিল রাঠোর ! 

বহুশ্রমে ষষ্ঠ দিনে লভিন্ছ বিজয় । 

কিন্ত হায় চতুঃযষ্টি চৌহান সেনানী, 
সহন্ন সহম্্র সেনা সনে, 

শায়িত রহিল সবে অনস্ত-নিদ্রায়, 

এ জীবনে তাহাদের ভূলিতে নারিব ! 
প্রাণের ! 

মোর তরে সহ তুমি কত আত্মত্যাগ । 
আমি আর নহি ত আমার প্রিয়তমে ! 
আত্মা মোর গেছে মিশে তব আত্মা-সনে ॥ 
রাজ্ঞি! প্রিয়তমে ! সংযুক্ত! আমার ! 
হাদয়েশ ! অধিকার দেছ মোরে, 
তাই আমি সধাই তোমায়, 

কহ মহারাজ! 

রাজ্যের ত কুশল সকলি ? 

প্রজাগণ সবে আছয়ে কুশলে, 
অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, করের তাঁড়ন, 
সংক্রামক ব্যাঁধ আদি যত শক্রগণ, 
পুজ্রাধিক প্রজাগণে না করে পীড়ন । 


সংযুক্তা । 
পৃর্থী। 


সংযুক্তা। 


পৃথ্বী। 


তৃতীয় অন্ক ৯৩ 


কিন্ত হায়! শুন মহারাণি ! 
শাস্তি বুঝি নাই ললাটে তাঁদের ! 
কেন, কেন? পুনঃ কিবা অশান্তি-কারণ ? 
পঞ্চনদ সামন্ত নৃূপতি | 

মোরে প্রেরেছে বারতা, 
সীমান্ত-প্রদেশ হ'তে যখনের দল, 
দিললীমুখে গুটি গুটি হয় অগ্রসর । 
এই ত সে দিন নিলজ্জ যবন, 

মেগে নিল পরাজয় ক্ষত্রিয়-সকাশে। 
কনোজ-সমর পরে ফিরিয়া দিল্লীতে, 
তিলমাত্র না লয়ে বিশ্রাম 

অবশিষ্ট চত্বাবিংশ সেনানীর সাথে, 
মুষ্টিমেয় সেন! লয়ে 

অগণ্য যবনদলে, 

ফেরুপাল সম দিলে থেদাইয়ে। 
নাঁয়ক তাদের ভীরু কাপুরুষ, 

দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ, মাগিল মার্জনা | 
তবে বল কি সাহসে কাপুরুষগণ 
পুনঃ আসে দিল্লী অভিমুখে ? 
জানে না কি শুঞ্ষপত্র মম, 

ফুৎকারে ভড়িয়৷ যাবে, 

ক্ষত্রতেজ ভীম-প্রভঞ্জনে ? 

কিন্ত রাঁণিঃ কাপুকুষ ঘোরী, 
নিমান্ত্রত হয়ে আসে যদি, 
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সংবুক্তা । 


পৃর্থী। 


পৃর্থী । 
সংযুক্তা ! 


প্ৃর্থীরাজ 


ক্ত্রিয়-সাহাধ্য যদি পায়? 

তবে কি সহজ হবে যবন-বিজয় ? 
অসম্ভব কণা, মোব বিশ্বাস না হয় ; 
কে হেন ক্ষত্রিয় আছে ভাঁরত-ভিতর» 
জন্মভূমি মহারত্বে, 

ম্রেচ্ছ-করে তুলে দিতে ডালি, 

যেই জন না হবে কাতর ? 

রাণিঃ ক্ষম অপরাধ ! 

কিন্ত গুগ্তচর-মুখে পেয়েছি সংবাদ, 
ক্ষত্রকুলগ্লানি জয়চাদ, 

আমস্ত্রণ করেছে ঘোরীরে ঃ 

রণস্থলে কনোজ-কেতন, 

মিলিবে আফ গান-সনে ! 

বজ ! বজ! কোথা ব্জজ এ সময়। 
অরবণ বধির কেন না হ'ল আমার ? 
মহারাজ ! ধরি পায় কর না ছলনা 
বল নাথ, সত্য এ ঘটনা ? 

সত্য শ্্রিয়তমে ! 

তবে দূর হও পিতৃভক্তি হৃদয় হইতে ? 
যতদিন শত্রু ছিলে মোর, 

জনকের ঘোগ্য পুজা করিতে প্রদান 
কভু আমি হইনি কাতর । 

কিন্তু আর তুমি পিতা নহ মোর, 
দেশবৈরী জয়চাদ ক্ষত্রিয়-অধম । 


তৃতীয় অন্ক ৯৫ 


পৃথ্থী। স্থির হও, বাপি! 
সংযুক্তা। মহারাজ, আমি আছি স্থির, 
কিন্তু তুমি স্থির কোন্‌ প্রাণে ? 
সৈম্ত-কোলাহল কেন এখনও না শুনি ? 
কই সেই হস্তীর বৃংহিত 
আর অশ্বপদ-ধবনি? 
অস্ত্রের মধুর রোল, 
কেন নাহি উঠিছে গগনে? 
বীরগাথ! চারণের দল, 
কেন নাহি সগুমেতে গায়? 
উৎসাহ অভাব কেন ক্ষত্রিয়-বাদনে ? 
পৃদ্ধী। ধৈর্যা ধর মহারাণি! 
রে'খ মনে কাপুরুষ নহে পৃ্থীরাজ। 
সংযুক্তা। মহারাজ, ক্ষমা কর মোরে । 
রাজধি সমরমিংহে পাঠা'তে বারতা, 
তিলার্ধও না কর বিলম্ব। 
রাজাদেশ করহ প্রচার, 
রাঠোরে করিবে বন্দী দিল্লীতে পাইলে । 


প্রহরীর প্রবেশ 


প্রহরী । মহাবাঁজ! ছুটি স্ত্রীলোক ও দুটি পুরুষ আপনার 
সহিত সাক্ষাৎ কমতে অভিলাষী। 

পৃথ্বী। মূর্খ! সাক্ষাতের এ সময় নয়, ত| তুমি জান না? 

প্রহরী । জানি মহারাজ! কিন্ত তাদের নির্বন্ধীতিশয্যে 
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পৃ্ীরাজ 


আমাকে সংবাঁদ দিতে বাধ্য হ'তে হল। তারা বলেন, সাঙ্কেতিক 
চিহ্ন দে'খ.লেই মহারাজ তাঁদের সহিত সাক্ষাৎ ক্র্বেন। 


পৃথথী। 
প্রহরী । 
পৃর্থী। 


সংযুক্তা। 
ৃথা। 


রাও। 


পৃর্থী। 
যোধ। 


কে তাহারা? 

দাঁস অবগত নয়। তবে তারা রাঠোর। 

রাঠোর ! দেখি, সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখি ! 
প্রহরীর অঙ্গুরী প্রদান 

তাদের সমাদরে লওরে এস । 


প্রহরীর প্রস্থান 
তব নামাঙ্কিত এই অনুরী সুন্দর, 
যমুনারে প্রদানেছ বলেছিলে মোরে, 
যমুনা কি আইল হেথায়? 


রাওমল, যমুনা, যোধমল ও ধাত্রীর প্রবেশ 


যমুনে! প্রাণময়ী ভগিনী আমার ! 
আলিঙ্গন 

কি সৌভাগ্য আঁজি মোর ! 

পবিত্র প্রাসাদ, তাতঃ তব পদার্পণে। 

বৎস! সুখী হম্থ সৌজন্যে তোমার; 

বীরত্ব বিনয় হেরি) , 

একাধারে মিলিত তোমাতে ; 

নহিলে কি নৃপতি অনঙ্গপাল, 

দিল্লী সিংহাসনে বরেন তোমায়? 

যোধমল ! কুশল তোমার ? 

তব আশীর্বাদে দেব সকলি কুশল । 


বাও। 


পৃ্থী | 


বোধ। 


সংযুক্তা। 


তৃতীয় অঙ্ক ৯৭ 


শুন পৃর্থী! যে কারণে মোর আগমন । 

শক্র তুমি কনোজের, 

সে কারণ শক্র তুমি যোর; 

কিন্তু ভারতের শক্র জে”ন, 

সন শক্র তোমার আমার। 

যত দিন দেশবৈরী সনে হবে রণ, 

তত দিন মি মোরা সোদর সমান। 

বুদ্ধের এ ক্ষীণ বাহু তব আজ্ঞাধীন ! 

ধন্য ! ধন্ত মহারাজ! 

দেখেছি বীরত্ব তব কনোজ-সমরে, 

স্বয়ংবর সভামাঝে আহত হইয়ে, 

তবু তাত করেছিলে রণ 

্বদেশের গৌরব-কারণ, 

ধন্য আমি তোমারে লভিয়ে । 

মহারাজ! 

বাক্য নাহি জানে যোধমল, 

প্রকাশিতে অন্তরের কথা ; 

কিন্তু এই ক্ষুত্র অসি, 

দেশবৈরী-রক্তপাঁনে সতত উন্মুখ । 

ধন্য ভুমি ক্ষত্রকুল-উদ্দিত তপন ! 

চল দেব বিশ্রাম.আগারে, 

ক্ষণূপরে পরামর্শ করিব সকলে । 
পৃর্থীরাজ, রাওমল ও যোধমলের প্রস্থান 


ধাত্রীমাতা বড় স্েহ সংযুক্তারে তব, 
ণ 
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ধাত্রী। 


সংযুক্ত] । 


পৃর্থীরাজ 


ভেবেছিম্ু ভুলে বুঝি যাইলে আমায় । 
কাহারে ভুলিব? তোরে ? সংযুক্তারে ? 
জান না কি বসে! 
তুমি এই বৃদ্ধার জীবন ? 
বর্ষ দুই না হেরিয়ে তোরে, 
ছি আমি মিশাইয়ে জীবনে-মরণে । 
লো বমুনে ! কত দিন হেরি নাই তোরে» 
কত দিন গল ধরে দেহে, 
কহি নি প্রাণের কথা কুঞ্জ-অস্তরালে ! 
কত দ্দিন সরসীর কুলে বসি, 
শুনি নাই কমকণে মধুর সঙ্গীত । 

বে তোরে পাইয়ে আলয়ে, 
প্বর্গ-সুথ হ»ল ধরাধামে, 
আয় বোন। 
প্রাণে প্রাণে বাক মিশে সংযুক্তা-বমুনা " 


₹স্ভর্ ভুস্্য 
রাঁজবর্ত্ 


চারণ 


গীত 
ত্রিনয়না তারা ত্রান্বকে তাব্িণী । 
ঘোরা দিগম্বর!, তীক্ অসিধরা, শুলিসোহাশগিনি ॥ 
লউপট কেশপাশ খ'সেছে কটির বাস, 
জ্বাল! উজ্জ্বল1, করাল-বদন!, কপালমালিনি ॥ 
তাখে তাখৈ নৃত্য থৈ থে, মহাকাল লুটিছে প্র. 
ঘোর হুঙ্কারে কাপে খরখনে, দন্থুজ-দলনি ॥ 


কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ 


চারণ । উঠ হে নগর্বাসি' ধর ধন্ত ধর অসি, 


হাঁসি হাসি পশ সবে সমর-প্রাঙ্গণে । 
আঁসিছে যবন-দল, লক্তি নদ, হিমাচল, 
স্বাধীনতা শতদলে দলিতে চরণে ॥ 
ত্যজহ নিদ্রার ঘোর, দেখ গৃহে পশে চোর, 
আর্যদের সার রত্ব কাড়িয়া লইতে । 
বারেক হারালে ধাহা,॥ কথন পাবে না তাছা 
নিজ ধনে চোর ভাবে হইবে থাকিতে ॥ 
উঠ শক্তিম্বরূপিণী, বীরপুজ-প্রসবিনী, 
ভারতের বীরাঙগন। পুরনারীদল । 


৬৩৩ পৃর্থীরাজ 


পতি পুক্র» ভ্রাতাগণে, রণ-সাজে সযতনে, 
সাজাঁওঃ না ফেলি চোখে বিন্দুমাত্র জল ॥ 

ভূ*ল না পড়িয়ে মোহে, কাদের শোণিত বহে 
ধমনী-মাঝারে মাগো তোমা সবাকার ! 

সম্ভানে “জুজু”র ভয়, দেখাতে জনম নয়, 


জননী গে! তোমাদের, ভাঁরত-মাঝার ॥ 
ন'-গণ। জয় জয় মহারাণ। দ্িলীশ্বর জয়, 


মারিব ধযবনে কিংবা মরিব নিশ্চয় । 


স্পহবওজ্য ভুস্া 
ব্লাজসভা! 


পর্থীরাজ, অখিলসিংহ, ভীমচাদ, চন্দ্রপতি, 
রাওমল ও যোধমল 


পৃ্থী। মন্ত্রিবর ! কহ সমাচার, 

সামস্তনুপতিকুল, 

স্বরিতে ত আসিছে দিল্লীতে ? 
ভাম। রাজভক্ত সামস্তের দল, 

ত্বরা তব পালিবে আদেশ । 
পৃর্থী। কি কহিল! মিত্র-রাজগণ ? 
ভীম । িত্ররাঁজগণ, 


জয়৮াদ পরামর্শ করেছে শ্রবণ । 


পৃথ্বী। 


ভীম। 


পৃথ্বী। 


তৃতীয় অঙ্ক 


ক'য়েছে সকলে, 

ঘোরী বে আক্রমিবে রাজত্ব তাদের, 

অসি-করে সে সময় খেদাবে তাহারে, 

নহে পরের রাজত্ব নিয়া, 

তাহাদের শিরঃগীড়া কিবা ? 

স্বার্থপর ঈধুঁকের দল। 

এত নীচ অন্তর তোদের? 

ভূলিলি কি একতা-বন্ধন ? 

বিধন্্মীর সনে রণ ভূলিলি কেমনে ? 

যে জাতির নেতা মাঝে বৈষম্য এমন, 

অচিরে হইবে তার অধঃপতন । 

শুধু মহাবীর চিতোরের রাণা_ 

জানি আমি রাঁজধি রাণারে, 

সম্পদে-বিপদে তিনি সহায় আমার। 

মূঢ আমি-তেঁই হেতু, 

নীচবুদ্ধি রাঁজগণে? 

করেছি আমন্ত্রণ এ ঘোর সমরে | 

না চাহি সাহাধ্য কার, 

মিলিত হইলে দিল্লী চিতোর-কেতন, 

ঘোরী ত দুরের কথা, 

ফুৎকারে উড়াতে পারি সমগ্র জগৎ! 
ঘূতের প্রবেশ 

মহারাজ! সমাগত দিলীর দুয়ারে, 

কুমার কল্যাণ সহ চিতোরের রাণা। 


৯৩২ 
পৃথ্বী। 


অথি। 


পৃথ্বী। 


ৃথী। 


সমর । 


চা । 


পৃর্থীরাজ 


যাঁও মন্ত্রী! বাঁও চন্দ্রপতি ! 
সসন্ত্রমে লয়ে এস তারে। 
ভীম্টাদ, চন্দ্রপতি ও দূতের প্রস্থান 
সেনাপতি ! 
চিতোঁর-সেনাঁনিবাঁস হয়েছে প্রস্তৃত ? 
সকলি প্রস্তত মহারাণা | 
সমাগত সৈন্যদের, 
যেন কভু ক্লেশ নাহি হয়। 


সমরসিংহ, কল্যাণসিংহ, ভীমর্টাদ ও 


চন্দ্রপতির প্রবেশ 


নমস্কার মহারাণ। তব পদান্ুজে । 
আলিঙ্গন দেহ মোরে ভাই ! 

পৃথ্বী, বড় প্রীত তব আঁচরণে। 

ঘোঁরী সনে বিগত সমরে, 

একা তুমি লভিলে সুযুশ, 

অংশ দিতে মোরে ভাই হইলে কাঁতর ? 
ত্বপনেও ভাবি নাই কভু, 

পুনঃ মোর মিলিবে স্থযোগ, 

যবনের রক্তে অসি ধৌত করিবারে। 
জযটাঁদ নাকি মিলেছে শ্লেচ্ছের সনে? 


মিলেছে কি? জোড়াগাথা ত অনেক দিন হয়ে গেছে। 


এখন মুষলের উৎপত্তি হলেই দুর্ভীবনা যাঁয়। 


সমর । 


ভীরু, কাপুরুষ ! 


সকলে । 
পৃর্ী। 


কল্যাণ । 


সকলে। 


তৃতীয় অঙ্ক ১০৩ 


বার বার হ'য়ে পরাজিত, 

হেন নীচ প্রতিহিংসা-সাধ তোর ! 
দেশদ্রোহী ধর্মদ্রোহী ক্ষত্রকুলগ্রানি ! 
শুন পৃর্থী! প্রতিজ্ঞা আমার, 
রণস্থলে পাই যদ্দি নরকের কীটে, 
একবার দেখ! পেলে তার, 
পদাঘাতে চুণিব মস্তক ১ 

সে ঘদি এবার 

প্রাণ লয়ে পল।ইতে পারে, 

হন্ত পর্দ পোড়াব 'অনলে, 

অসি কভু না ধরিব আর। 

জয় জয় চিতোরের রাণ] 

কুমার কল্যাণ ! 

বীরত্বের খ্যাতি তব শ্রনেছি শ্রথণে 
দেখিবার অবসর হয় নই কতু। 
আশা মোর ববন-সমবে, 

খ্যাতি তব বাড়িবে দ্বিগুণ। 
মহারাজ 

পিতা ধার চিতোরের রাণা, 
পৃর্থীরাজ মাতুল যাহার, 

বীরোটিত ব্যবহারে গৌরব কি তাঁর ? 
আশীর্বাদ কর দসে, 

পারি বেন সংরক্ষিতে বংশের সন্মান । 
জয় কুমার কল্যাণ! 


১০৪ পুর্থীরাজ 


পর্থী। নীরব অসির ভার বহিতে না পে+রে, 
কল্যাণ এসেছে সাথে যবন-সমরে । 
চিভোর রক্ষার ভার কে নিয়েছে রাণ! 

সমণ। বীরবাল! কম্মদেবী লইয়ে সে ভার, 
কল্যাণে পাঠায়ে দেছে সম্মুখ-সমরে ! 

সকলে। জয় জয় বীরবাল! হিন্দুব গৌরব ! 


প্রহরীর প্রবেশ 

পুরী । : মহারাজ! কনোজের সেনানী জনেক, 

মাগিংছ দশন তব ! 
পথী। কনোজ-সেনানী ! ভাল, লয়ে এস তারে । 

প্রহরীর প্রস্থান ও সূধ্যসিংহের প্রবেশ 

রাও। এ কে, নুধ্যসিংহ ! 
চন্ত্র। এ কি বাবা ! ব্যাপার কিছু ঘোরাল রকম দীড়াচ্ছে যে 
পৃর্থী। স্বাগত প্রাসাদে মোর হে ধীমান! 
শত্য্য | মহারাজ, আমি চির-শক্র তব, 


বারবার তব সনে করেছি সমর। 

কিন্তু বহিঃশত্র সনে হইলে কলহ, 

গৃহশক্র মিত্র হঃয়ে যায়। 

সেই হেতু এসেছি ছুটিয়ে, 

ক্ষত্র অসি তব পদে দিতে উপহার 1 
পৃর্ধী। শাঁধু বীর! সাবু সেনাপতি! 

দেখুক যবন, 

হিন্দুদের একতা কেমন ! 


তৃতীয় অঙ্ক ১০৫ 


প্রহরীর প্রবেশ 

প্রহরী। যবন-দ্বত বহিদ্বীরে অপেক্ষা ক'র্ছে, মহারাজের 

দর্শন-প্রার্থী ! 
পৃথ্বী। লয়ে এস তা?রে। 

প্রহরীর প্রস্থান ও যবন-দূত সহ পুনঃপ্রবেশ 

বদূ। মহারাজ! ভারত-বিজয় আশে, 

প্রভু মোর উপনীত সিন্ুনদ-পারে। 
পৃপ্ধী। ভারত-বিজয় সাঁধ মেটেনি কি তার? 

সেদিন যবনঃ 


দন্তে তৃণ করিয়ে ধারণ, 
প্রাণ-ভিক্ষা মোর পাশে মাগিল যখন, 
বলেছিল বার বার, 
হিন্দস্থানে ঘোরী কত আর না আসিবে, 
ত শীঘ্ৰ সে প্রতিজ্ঞা ভূলিল কেমনে? 
সূর্য্য । যবনের প্রতিজ্ঞার পাশ, 
উপহাস! উপহাস ! 
য-্দু। হবলতান-আদেশে আমি জানাই রাজন ! 
ন| থাকে বাসন! যদি, 
হারাইতে দিল্লীসিংহাসন, 
অর্ধ-রাজ্য ছেড়ে দাও তারে। 
ভীম। সাবধান, ববনের দূত ! 
অখি। দূত তুমি 'অবধ্য মোদের, 


৯০৬ 


পৃ্থা। 


সকলে । 
সমর । 


পৃর্থীরাজ 


নহে খণ্ড খণ্ড করি ও পপ-রসনা, 
ফেলিতাম জ্বলস্ত অনলে । 

কয়ে! দূত প্রভুরে তোমার, 
অংশুমালী ব্দি আকাশের পটে, 
অন্য এক তপনেবে পারে দিতে স্থান, 
তবু পৃর্থীরাঁজ স্চ্য গ্র-প্রমাণ ভূমি 

ন1 দাঁনিবে যবন-বাজেরে । 

জয় জয় পূর্থীরাজ বীরত্ব-আধার ! 
প্রভু তব একবার, 

দেখে গেছে ক্ষত্রিয়ের অসির ঝলক, 
শুনে গেছে ক্ষত্রিয়ের কো দগ-টস্কার, 
কহিও তাহাষ, 

প্রাণ-ভিক্ষা না পাবে এবার, 
পরাজয়-বার্তা দিতে সুদূর ভবনে, 
না! ফিরিবে একটি যব্ন ! 

শুন বাণ দিল্লীর ! 

চতুস্ডণ সৈন্য ঘোরী এনেছে এবার । 
কাহারে দেখাও ডর ববনের দত? 
সিংহশিশু মাতিক্রোড় হতে, 

লম্ফ দেয় মাতঙ্গের শিরে ! 
মরুমাঝে পব্ৰত কন্দরে, 

ভীষণ শ্বাপদগণে দলিয়ে চরণে, 
ক্ষত্রশিশু করে শিশুখেলা ! 
ক্ষত্রমাত] জন্মভূমি তবে ; 


কল্যাণ । 


রাও । 


পৃর্থী। 


তৃতীয় অন্ক ১০৭ 


প্রাণসম আপন সম্ভানে, 

হাসিমুখে দেয় তুলে শমনের করে ! 

তীক্ষধার তরবার কিরীট বল্লম, 

শিশুদের ক্ষুদ্র ক্রীড়নক, 

ভয়-কথা ক্ষত্র নাহি জানে ! 

মুগযুথে মণিবার কালে, 

মৃগেন্্র কি ভাবে কতু সংখ্যা তাহাদের? 

ফেরুপা'লে নাহ্তি মানে দুবস্ত শার্দ,ল | 

তবে শুন মহারাজ ! 

রণস্থলে পাইবে দেখিতে, 

'মাফগানের সনে কনোজ-কেতন। 

ধিক জয়টাদ! শত ধিক তোরে! 

দ্বিধা হঞ্ড মাতঃ ব্ুন্ধরে | 

গ্রাস সেই দেশদ্রোহী ছুরাত্মা রাঠোরে ! 

ক/য়ো দূত শ্বশুরে আমার, 

রণস্থলে অসি-করে জামাতা তাহার, 

ভক্তি-ভরে যোগ্যপুজা প্রদানিবে তায়। 
যবন-দূতের প্রস্থান 

মন্ত্রি' সীমান্তের সানম্তরাজেরে 

এই দণ্ডে পাঠাও আদেশ, 

পদ মাত্র ধোরী বেন আগু না বাড়ায়। 

মন্ত্রীর প্রস্থান 
সেনাপতি ! প্রথম বাহিনী সনে, 
এই দৃণ্ডে তুমি হও অগ্রসর, 


চত্। 


পৃর্ধী। 


যোধ। 


পৃর্ধী। 


পৃর্থীরাজ 


দৃশদ্বতী-তীরে ফেলিও শিবির । 

অখিল পিংহের প্রস্থান 
কুমার কল্যাণ ! 
দ্বিতীয় বাহিনী তব ভার ; 
মহারাঁণা চালিবেন চিতোর-সেনারে, 
সামন্ত সেনার নেতা, রাজ! বাঁওযল। 
মহারাজ! এ অধীন শুধু ফুট রয়ে গেল। 
তৃতীয় বাহিনী রবে আমার অধীন, 
পার্খচর তুমি বন্ধু মোর ! 
অন্য এক গুরুকাধ্য-ভার 
দাঁনিব তোমায়, 
কব তাহা অতঃপর । 
তব করে হুর্য্যসিংহ, চতুর্থ বাহিনী ; 
পুরী-রক্ষা-ভার 
যোধমল, দিলাম তোমায় । 
মহারাজ! কোন্‌ দোষে দোষী দাস পদে! 
একদিন পুরস্কার দেবে বলেছিলে, 
তাঁই আসিয়াছি ল'তে পুরস্কার; 
ভিক্ষা! মাগি ধরিয়ে চরণ, 
আদেশ করহ দাসে যাইতে সমরে। 
যোধমল ! বুদ্ধা মাতা তব, 
ঠমি একমাত্র পুত্র তার; 
কেহ আর নাহি এ সংসারে, 
এ বুদ্ধ বয়সে তারে কবিতে পালন, 


বোধ। 


পর্থী। 


যোধ। 


তৃতীয় অন্ক ১৩৯) 


কোন্‌ প্রীগে আমি তোমা পাঠাব সমরে? 
আমার (ই) স্থাপিত নীতি লঙ্ঘিৰ কেমনে? 
মাতা মোর মহারাজ ! 

ক্ষত্রিয়-কুমারী, ক্ষত্রিয়-জননী ; 

কবে কোন্‌ ক্ষত্রিয়-রমণী, 

রণে যেতে পুজে করে মানা? 

কবে কোন্‌ বীরবালা 

সম্ভানেরে গৃহকোণে লুকাইয়া রাখে? 
জানি যোৌধমল ! হাসিমুখে বীরবালা, 
পাঠাতে সন্মুখ রণে 

নীর-সাজ পরায় সম্তানে ; 

কিন্তু রাজা আমি, 

আবিচার করিতে না পারি । 

মহারাজ! বীর তুমি বিখ্যাত ভূঝনে 
অসি-করে তব সনে যুঝিতে সমরে, 
চিরদিন ছিল সাধ মনে, 

মম ভাগ্যে কতু তারনা হ'ল হযোগ। 
ভাবিলাম মনে-__ 

তবাধীনে, তোমার নয়ন-পথে 

পারি যদি যুঝিতে যবন-সনে, 

হাদয়ের ভার মোর কতক ঘুচিবে। 

কিন্ত হার! মম ভাগ্যে বিধি-বিড়চছন? 
না পুরিল কোঁন আশা মোর ! 

মহারাজ ধরি শ্রীচরণ, 


১১০ 


পৃর্থী। 


ধাত্রী। 


প্থ্বী। 


ধাত্রী। 


পৃর্থীরাজ 


দেহ আজ্ঞা যবনে মথিতে । 
নম! কর যোধমল ! 
বুদ মাতা জীবিতা তোমার । 


বেগে ধাত্রীর প্রবেশ 


বুধ! মাতা এখনও জীবিত, 
রণে যেতে পুল্রে তাই কবিছ বারণ ? 
কাপুরুষ অলম সস্তান, 
কবে কার সাঁধ মহারাজ? 
জাঁনি মাতঃ ! 
রমণীর বীরপুত্র সাধ, 
কিন্তু মোর বিবেকে আবদ্ধ হত্তপদ, 
অবিচার করিব কেমনে? 
ভাল-্জয় হোক তৰ মহারাজ! 
বৎস যোধম্ল ! ভাবিও না৷ মনে, 
কামন৷ পূরিবে তব। 
করি আশীর্বাদ, 
বীর-ধন্্ম পালিও যতনে । 

যোধমলের মুখ-চুম্ধন ও মস্ত কা'স্রাঁণ 
সাক্ষী মোর দেব দিগন্বর । 
পাপ মম না কর গ্রহণ, 
বীঁরনারী পুত্রে কু না চাকে অঞ্চলে। 

বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন 

মা! মা! 


ধাত্রী। 


তৃতীয় অঙ্ক ১১১ 


যাও বস! 
স্বচ্ছন্দ চলিয়া যাঁও ধরণীর বুকে, 
কেহ না রোধিবে আর যাইতে সমরে। 
পাঁধিব জননী তব গেল! স্বর্গপুরে, 
জন্মভূমি জননী রহিল তোর । 
মৃত্যু 


চতর্ঘ অন্ধ 
শন হুস্ছ্য 
আশাপুর্ণ দেবীর মন্দির 


চারণ, সংযুক্তী, পুর্থীরাজ, সমরসিংহ, রাওমল, সূর্য্যসিংহ 


সংবুক্তা । 


চারণ । 


সংযুক্তা। 


কল্যাঁণসিংহ ও অন্যান্য সৈন্যগণ 


ভগবন্‌ ! 
পূজিয়াছি তক্তিভরে দেবীর চরণ। 
এবে দেব আশীর্বাদ করহ বাণারে, 
আর যত সমাগত ক্ষত্রিয়-বীরের, 
হয় যেন সমরে বিজয় । 
বসে! 
ধর এই মাতৃপদ-প্রসাদী-সিন্দুর | 
ক্ষব্র-যোৌধ-ভালে, 
ত্বহন্তে পরায়ে দাও বিজয়-তিলক। 
মহাঁরাণা ! ধর এই মন্ত্রপৃত অসি, 
রঞ্জিত করিও বীর যবন-শোণিতে ! 
পৃ্বীরাজকে অসি প্রদান 

বরগণ ! কর সবে, 
বিজ্য়সিন্দবর-টীক1 ললাটে ধারণ। 

সকলকে সিন্দুরবিন্দু প্রদান 


সকলে । 
সংযুক্তা। 


সকলে । 
সংযুক্তা । 


সকলে । 


চতুর্থ অন্ক ১১৩ 


যাও বীরগণ ! 

ম্লেচ্ছ-বক্ষোপরি ম্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও, 
সদয়! অভয় তব প্রতি । 

দেবতা গন্ধর্র্ব সনে যুঝিতে সমরে।, 
ক্ষত্রিয় না ডরে, 

তবে কি ছার মানব? 

রণাঙ্গনে ক্ষাত্রবীধ্য দেখাও সকলে, 
কশাধাতে দাও দূর কে, 

যেন "মার তাহাদের পদস্পর্শে, 
কলহ্িত নাহি হয় সোণার ভারত । 
জয় জয় দিলীশ্বরী মহাঁরাণী জয়! 
ভ্রাতৃপ্রেমে বদ্ধ হও চৌহান্‌ রাঠোর ! 
বাধ সবে একতা বন্ধনে, 

যাও ভুলে বৈরিভাব ক্ষমেকের তরে, 
যবনে পা”ঠায়ে দিয়ে শতক্রত্ পারে, 
গৃহে রণ করিও তখন। 

জয় জয় দিলীশ্বরী মহারাণী জয় ! 
রেখ মনে রণাঙ্গনে 

পুরনারী আখি সব ধাইবে পশ্চাতে । 
বীরধর্ম করিয়ে পালন, 

ফুল্প-মনে গৃহে সবে ফিরিবে খন, 
সাদর বচন আর গ্রেম-আ লঙ্গন, 
দূর ক'রে দিবে বত ক্লাস্তি সমরের ] 


জয় জয় দিল্লীশ্বরী মহারাণী জয়! 
৮ 


১১৯৬ 


সংবুত্তগ | 


সকলে । 
সংযুক্তা । 


সকলে । 
সংযুক্তা | 


সকলে । 


প্র্থীরাজ 
ছিলে সবে সুবুপ্ত শাস্তির কোলে, 
অশাস্তি আনিল এবে যবন তস্কর ! 
স্বাধীনতা-সুখে মগ্ন সব হিন্কৃগণ ! 
যবন পরাতে চায় লৌহের শৃঙ্খল ! 
সবাকার ধন-রত্ব সুন্দরী যুবতী, 
কোন্‌ প্রাণে শ্লেচ্ছ-করে তুলে দিবে ডালি £ 
তার চেয়ে মরণ মঙ্গল ! 
সত্য কথাঃ তার চেয়ে মরণ মল! 
জন্মিলে মরিবেঃ অমর কে ভবে? 
প্রার্থনীয় ক্ষত্রিয়ের বীরের মরণ । 
রণে করি পুষ্ঠ প্রদর্শন, 
কলক্ক-কালিমা-রাশি মাখিয়! বদনে, 
ভীরুতায় করিয়া সম্বল, 
ধরণীর এক কোণে ঘ্বণিত-জীবন, 
সেকি বেচেথাকা ? 
শ্রেয়ঃ কি তাহার চেয়ে নহেক মরণ % 
মোরা সবে মরিব বা জিনিব যবন। 
বাও বীরগণ ! 
উল্কাপাঁত সম পড় বন উপর, 
আশাপুর্ণ দেবীর চবুণ, 
কর রাজ যবন-শোপিতে । 
জয় অয় দিলীশ্ঘরী মহারাণী জয় 1. 


ঘোবী। 


ব্যক্তি। 
ঘোরী। 
আলি। 


ভ্িভ্ভীজ ভুম্ছ) 
শিবির 


মহম্মদ ঘোরী, ব্যক্তিয়ার খিলিজি, 
কুতবউদ্দিন ও আলিজান, 


ব্ক্তিয়ার ! 

দিল্লী হ'তে দূত মোর এসেছে কি ফিরে? 
এসেছে ফিরিয়ে । 

কি কহিল! পূর্থীরাঁজ? 


কি আর কহিবে খোদাবন্দ! সে ত আর আঁটাশে ছেলে 


নয় যে, ধম্কানিতে ঘেব,ড়ে বাবে। 


কুতব। 


ঘোরী। 


অকথ্য ভাষায় গালি প্রানি মোদের, 
ক"য়েছে দূতেরে, 

“্যুদ্ব-সাধ এত যদি? 

ঘোরী যেন হয় অগ্রসর ; 

বিনা যুদ্ধে সুচ্যগ্র প্রমাণস্থান, 

না পাবে যবন।” 

বেতমিজ.! কপট কাফের ! 

দর্প তব চুধব এবার, 

শিক্ষা তোরে দ্বিবঃ বিধিমতে । 


আলি। হুজুর, আমি ব'লছিলুম কি, খাইবার গিরিপথের একটু 


১১৬ পৃর্থীরাজ 


ওদিকে, এই পশ্চিমে গিয়েঃ সেইখান থেকে কাফেরগুলোকে 
শিক্ষা দিলে হয় না? 
ঘোরী। টুপ কর কাপুরুষ! 
রহন্তের এ নহে সময় । 
চিরদিন সাধ মে।র, 
স্থাপিতে যবন-রাজ্য ভারত-মাঝারে, 
হবে না কি পুর্ণ মনোরথ? 
আলি। ইয়ে আল্লা! কাফেরদের তলোয়ারগুলো ভৌোতা৷ ক'রে 
দেনাবাবা! 
বাক্তি। স্ুলতাঁন ! 
মনোরথ তব অবশ্য পূরিবে। 
সুশিক্ষিত তাঁতারী আফ.গান। 
দুই লক্ষ যবনের যোধ, 
এবে অনুচর তব, 
মুত্যু ভয় না জানে তাহারা । 
আলি। হুজুর! বেয়াদফি মাফ হয়, কিন্তু গত বানের কোন 
সৈন্যকে না এনে বড়ই ভাল কাঁজ ক'রেছেন। সেবারে তার! 
কাঁফেরের তলোয়ারের বহর দেখে গেছে । তারাত এগুতোই 
না, উল্টে আবার তাতারী-মিঞাঁদেরও এগুতে দিত না। 
কুতুব। আমার বিশ্বাস, 
যুদ্ধে মোরা জিনিব এবার। 
একত| অভাব হেরি হিন্দুর ভিতরে, 
ঘোর শক্র রাঠোর চৌহান, 
জয়টাদ প্রতিশ্রুত সাহাযা করিতে । 


প্রথম অঙ্ক ১১৭ 


প্রহরীর প্রবেশ 


প্রহরী । জাহাঁপনা! একজন কাফের বহির্দেশে অপেক্ষা করছে, 
এবং বিশ্বাসের চিহ্ৃম্বরূপ এই সাঙ্কেতিক অস্গুরী প্রেবণ ক'রেছে। 


ঘোরী। লয়ে এস তারে। 
প্রহরীর প্রস্থান 


আলি। মেহেরবান্! বান্দার গোম্তাকি মাফ হয়, কিন্তু যুদ্ধের 
স্থান থেকে অধীনকে দশ বিশ ক্রোশ পশ্চিমে থাকতে আদেশ 
দিন। নূতন সৈন্তের ত পথ-ঘাট ভাল জানে না, আর 
ফের্বার সময় একটু বেণী রকম তাড়াতাড়ি ত হবেই, তা আমি 
এগিয়ে সকলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে ঘাব। 


সূর্য্যসিংহের প্রবেশ 
ঘোরী। এস এস সেনাপতি! 
আশ! করি কুশল সকলি। 
সূর্য্য । সকলি কুশল ভাহাপন! ! 


ঘোরী। ভাল আছে রাজা জয়ঠাদ ? 

কহ ত্বরা বীরবর সকল বারতা, 

কত সৈম্ পূ্বীরাজ আঁনিবে আহুবে ? 
সূর্য্য | অশীতি সঙ্থশ্্র সৈন্ত, 

ভেটিতে আমিছে তোমা দৃশদ্বতী-তীরে । 
ঘোরী। দুই লক্ষ সৈন্ত মোর; ভাঁবন1 কি 'আছে? 
নুর্য্য | ধীরে--ধীরে জাহাপনা, 

দশ লক্ষে নারিবে রোধিতে ক্ষত্রবেগ । 

কুদ্ধ হইও না প্রভূ! 


১৯৮ 


ঘোরী। 


সর্য্য | 


'ঘোরী । 


পৃর্থীরাজ 


অবিদিত ক্ষত্র-তেজ নাহি তব পাশে । 
কনোঁজ-সমর পরে একা পৃর্থীরাজ, 
তিলমাত্র না লয়ে বিশ্রাম, 

গত বরণে বারিল তোমায় । 

কিস্ত এবে আর এক! নহে দিল্লীর ঈশ্বর, 
বীরেন্দ্র সমরসিংহ সহকারী তার, 
বাষু বন্ছি যেন সম্মিলিত পরস্পরে । 
আমিও মিলিত রাজ! জয়৮াদ-সনে 
মহাবীর স্র্যসিংহ সহকারী মোর । 
আমাদের সাধ্য যাহা ক'রেছি সাধন, 
জয়াদ পরামর্শে মিত্ররাঁজগণ, 
অবহেলা করিয়াছে দিলীর আহ্বান । 
আহার্ধয পানীয় মোরা, 

দানিতেছি যবন-সৈন্কেরে ; 

নিজে আমি সেনাপতি চৌহান সৈন্তের, 
চতুর্থ বাহিনী ভার স্ধ্যসিংহ-করে। 
কত স্থথী সাহেবউদ্দিন আজ, 

কি কব তোমারে বীরবর ! 

কৃতজ্ঞত1 এবে নির্বাক আমার, 
যুদ্ধজযে পারিবে জানিতে ! 

প্রভু মোর কলনোজ-ঈশ্বর, 

পুনঃ তোমা! ক'হেছেন করিতে স্মরণ, 
যুদ্ধশেষে দিল্লীর আনে, 

শোভ1 পাবে কনোজ-কেতন ! 


ঘোঁরী। 


সূর্য্য | 


ঘোঁরী। 
সূর্য্য | 


ঘোরী। 


চতুর্থ অন্ক ১১৯ 


সিংহাসন-আঁশে আসেনি বন ! 
প্রতিহিংসা করিতে সাধন, 
করিবারে ভারত লুণ্ঠন, 
মিত্ররাজ জয়টাদে 
বরিবারে দিলী-সিংহাসনে, 
আসিয়াছে সাহ্ছেব-উদ্দিন ; 
কতবার বলিব এ কথা? 
কিরূপে বিশ্বাস বল হুইবে তাহার? 
হিন্দুর! বিশ্বাস করে মুখের বচন, 
হিমালয় টলে, 
কক্ষচাুত হয় গ্রহতারা, 
কিন্ত ক্ষত্র কতু প্রতিজ্ঞ! না ভূলে। 
তব বাক্যোপরি করিনু বিশ্বাস। 
ধ্য আমি, আলিঙ্গন দেহ মোরে ভাই ! 
তবে শুন নিগুড়-বচন, 
ধর্মশ-যুন্ধ যদি চাও, 
জয়াশ! বিদায় দাও, 
নারিবে জিনিতে কু সন্দুখ-সমরে | 
বন্ধুবর ! 
একান্ত আশ্রিত ঘোরী জানিহ তোমারি, 
বাক্য তব পালিব নিশ্চয় । 
নেপথ্যে কোলহিল 
কিসের এ ঘোর কোলাহল ? 
বক্তিয়ার করছ সন্ধান ( বক্িয়ারের প্রস্থান ) 


১২৩ 


বক্তি। 


ঘোরী। 
বক্তি। 
ঘোরী। 


পৃর্থীরাজ 


বল সেনাপতিঃ অভিমত তব । 


সুর্ধাসিংহের ঘোরীর সহিত চুপি চুপি কথোপকথন 


শিবির-সকাশে ওই বৃক্ষের উপর, 
আরোহিয়৷ কাঁফের জনেক, 

ধূলি দিয়! প্রহরি নয়নে, 

তীক্ষ অস্ত্রে ছিন্ন করি শিবিরপ্রাকার, 
'আঁমাদের পরামর্শ শুনেছে গোপনে, 
গুপ্তচর বলি মোর হয় অনুমান । 
এখনও জীবিত আছে কাফেরের চর? 
বন্দীকত হয়েছে পামর। 

লয়ে এস আমার সকাশে। 


বক্তিয়ারের প্রস্থান এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রহরিবেষ্টিত 


সূর্য্য | 
যোধ। 


যোধমলের প্রবেশ 


এ কে যোধমল ! 
দ্বণিত তক্কর ! বিশ্বাসঘাতক ! 
ক্ষত্রকুলে দিয়ে কালি, 
কোন্‌ প্রাণে এসেছিস্‌ 
শ্নেচ্ছপর্দ করিতে লেহন? 
কি বলিব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হস্ত পদ, 
নহে পদাধাতে--- 
প্রহরীদের যৌধমলকে ধারণ' 


হূর্যয | 
যোধ। 


ঘোরী। 
সূর্য্য । 


ঘোরী। 
সূর্য | 
ঘোরী। 


চতুর্থ অঙ্ক ১২১ 


সাবধান, যোধমল ! 

কি ভয় দেখাও মোরে ক্ষত্রকুলাধম? 

মরণ! সেতুচ্ছ কথা। 

তবে খেদ বটে রহিল জীবনে 

অসি-করে সমর-প্রাঙ্গণে, 

সহত্র যবন শির পাড়ি ভূমিতলে, 

ন্নাত হয়ে প্রধূমিত যবন-শোণিতে, 

হইল না মরণ আমার ! 

সাবধান মোরে আর না হবে করিতে, 

তুই নিজে সাবধান ! 

বিশ্বপতি যোগনিদ্রাবশে, 

আজিও ত নহেন নিদ্রিত ! 

সেনাপতি ! জান এই দুবস্ত কাঁফেরে? 

জনৈক রাঠোর, 

পৃর্থীরাজ-পার্থচর এ ঘোর সমরে। 

আজ্ঞা দিন বধিতে পাঁমরে, 

নহে যদি কোনও মতে করি পলায়ন, 

পৃথ্থীরাজে জানায় বারতা, 

সর্বনাশ হইবে সাধিত, 

না ফিরিবে দেশে আর একটি যবন। 

এখনি বধিব দুরাঁচারে। (উভয়ের গোপনে কথোপকথন) 

তবে আসি জাহাপন! ! 

এস বীর, তবোপরি নির্ভর সকলি। 
হুর্য্য সিংহ প্রস্থানোগ্ঠ ত 


১২২ 


বোধ। 


ঘোরী। 


পৃর্থীরাজ 


সুর্যাসিংহ ! হৃর্য্যসিংহ ! 

নত জাঙ্গ যোড়করে যাচে যোধমল, 
তৃপ্ত হও শোণিতে আমার, 
জন্মভূমি মহারত্বে 

শ্লেচ্ছ-করে দিও ন! তুলিয়ে ! 


হুর্হ্য সিংহের প্রস্থান 


তবু শুনিলি না! 

কাপুরুষ ! বিশ্বাসঘাতক ! 

নরকেও নাহি স্থান তোর। 

হায় হায়! বড় খেদ রহিল জীবনে, 
দিল্লীশ্ববে এ সংবাদ নারিন জানাতে ! 
পঞ্চদশসহতঅ্র সৈনিকভার, 

পাপিষ্ঠের করে। 

বস! কোথা বজ এ সময়, 

পড় তুমি সুধ্যসিংহ শিরে। 

বস্থন্ধরে! গ্রাস কর বিশ্বাদঘাতকে, 
যেন কালি দিতে ক্ষত্রকুলে, 

সে পাপিষ্ঠ না ফেরে দিল্লীতে ! 

রাখ এবে বন্দী করি এই গুপুচরে, 
সতর্ক প্রহপী যেন রহে নিশিদিন। 


যোধমলকে লইয়। প্রহরিগণের প্রস্থান 


পদ্বীরাঁজ-পাশ্বচর এই যোধমল, 
কি জানি কি ঘটিবে সমরে। 


বখুনা। 


চতুর্থ অঙ্ক ১২৩ 


হত্যা! কর! এরে এবে উচিত না হয়ঃ 
হতে পারে এর দ্বার! বন্দী বিনিময় । 
প্রস্থান 


ভুজ্ভীস্ দুস্থ 


কক্ষ 


যমুনা 


কেন আজি প্রাণ মোর হ'তেছে চঞ্চল? 
যেন কিছু ভাল নাহি লাগে, 
কিজ্ানি কি যেন মনে হয়! 

চুষ্ঘকের আকর্ষণ, লৌহ যথা 

কোন মতে নাহি পারে হেল! করিবারে, 
সেইমত শত চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল মোর, 

প্রাণ মোর নারিছ ফিরাতে ! 

সাধ হয়, দিবস-বজনী 

শুনি বীরত্ব-কাঁহিনী তার) 

সাধ হয়, তৃষিত। চাতকীসম, 

রূপসুধা তার করিবারে পাঁন ) 

সাঁধ কয়, লতা! হয়ে বেড়িতে তাহায়। 
সংযুক্তা যখন কহিল আমায়, 


১২৪ 


পৃ্ধী। 


পৃর্থীরাজ 


রণসাজে সাজাতে তাহায়, 

প্রমাদ গণিন মনে । 

কাপিল নয়ন, কাঁপিল চরণ, 

দুরুদুর কাপিল হৃদয় মোর ! 

কিন্তু যবে কম্পান্বিত কর মোর ! 
অনস্পর্শ করিল তাহার, 

অবশ হইল তনু মোর! 

কোনমতে রণসাজ করি সমাপন, 
শ্নেহপূর্ণ স্ক্সিঞধ কটাক্ষেঃ 

ধীরে ধীরে কহিল যখন, 

“রাঁজপুজ্ি! আসি তবে, 

বাঁচি যদি দেখ! হবে পুনঃ 1৮ 

মনে হলে! কহি তার ছুটি কর ধরি, 
“যোধমল ! যমুনার প্রাণেশ্বর তুমি 1» 
কিন্ত হায় সরমে বাধিল, 

মনসাঁধ মনেতে মিলা”ল, 

বলি বলি, বলা ত হল না। 

মাগো! আশাপূর্ণে ! 

আশা মোর পূর্ণ যেন হয়, 

নিরাপদে যেন তিনি আসেন আলয়। 
যাই, দেখি সংযুক্ত। কোথায়। (প্রস্থান ) 


পৃর্থীরাজ ও সংযুক্তার প্রবেশ 
প্রিয়তমে ! প্রাণময়ি ! সংযুক্তা আমার ! 


সংযুক্তা। 


পৃথথী। 


সংযুক্তা। 


পৃথ্বী। 


চতুর্থ অঙ্ক ১২৫ 


রণবেশে এবে তুমি পৃথ্ীরে সাজাও । 
দলিয়ে যবনগণে ফিরিয়ে ভবনে, 

আবার সোহাগভরে চুষ্ষিব বদন । 
সেনানী অখিলসিংহ, কুমার কল্যাণ, 
মহাবীর রাওমল, রাঠোর প্রধান, 
বীরেন্দ্র সমরসিংহ, হ্র্যসিংহ বীর, 
সবাই গিয়াছে রণে বাকী পূর্থীরাজ। 
পার্খচর যোধমল, আর চন্দ্রপতি, 
তোমারে ফেলিয়ে কেন হ'ল অগ্রসর? 
গুপ্তচর মম ছুই জনে, 

পাঠায়েছি, যবন-শিবিরে । 

ভাবিতেছি মনে, কেন না ফিরিল এবে ? 
কোন্‌ কোন্‌ ভাগ্যবান্‌ বীরে, 

নিজ কবে দিল্লীশ্বরী 

পরাইয়া দিল! বীরসাজ ? 

কুমার কল্যাণ, আর হুর্য্যসিংহ-বীরে 
নিজ করে দিয়েছি সাজায়ে। 

এক দিন হৃুর্য্যসিংহে 

ক'রেছিন্গ ঝড় তিরস্কার ; 

কিন্ত আজ--হেরি তার বীরের আচার, 
হ'ল মনে বড় অনুতাপ, 

তাই সযতনে সাজায়ে তাহারে, 

আজি পাঠাইনু সমরে। 

পঞ্চদশসহন্র সৈন্ের নেতা ক'রেছি তাহায়, 


১৬৬ 


পৃর্থীরাজ 


আদেশ দিয়েছি তারে, 

না ভেটিতে সন্মুখ-সমরে | 

হ'লে প্রয়োজন, 

যেমন করিব তুর্ধ'নাদ, 

উন্কাপাত সম পড়িবে যবনদলে । 
বিলম্ব ক'র ন1 প্রিয়তমে, 

ত্বরা মোরে রণসাজ দাও পরাইয়ে । 


( সংযুক্তা পৃর্থীরাজকে সাজ পরাইতে নিযুক্ত! হওন ). 


সংযুক্তা । 


পৃর্থী। 


সংযুক্ত । 


পৃথ্থী। 


সংবুক্তা । 


কত দিনে তোরে প্প্রিয়ে হেরিব আবার? 
কত দিনে কিব! ? 

ভেবেছ কি একা যাবে চলি, 

ফেলি মোরে দিলীর প্রাসাদে ? 

কত দিন ঝলেছি তোমায়, 

বণস্থলে সাথে যাব নাথ । 
অসম্ভব-_-অসম্ভব বাণী, 

কেন অসম্ভব ? 

বিপদ লইয়। শিরে তুমি যাবে চলি, 
হেথা আমি অন্ধকৃপ-মাঝে, 

নিরাপদে রব বসি তব পথ চেয়ে ! 
প্রতি পল যুগ সম হবে বোধ মোর । 
না না! প্রিয়তমে ! 

তোমারে লইয়া সাথে, 

বিপদ উপরে কি লো ডাঁকিব বিপদ? 
বিপদ তোমার লাখ, আমারে লইয়ে ? 


চতুর্থ অঙ্ক ১২৭ 


কনোজ-সমরে, দেব, সংযুক্তারে ল'য়ে, 
বিপদ্দ কি বেড়েছিল তব? 
শিবিরে রহিব আমি, 
ভাবনা কি তব? 
কিন্ত যদি যবন-সমরে, 
দিল্লীশ্বর হয়েন অক্ষম, 
রক্ষিবারে বনিত। আপন, 
ভাবিতে উচিত তার, 
আত্মরক্ষা! জানে ক্ষত্রনারী | 
পৃর্থী। অপরাধ ক্ষম বীরাঙ্গনা? 
ত্বরিত প্রস্তাত হও; 
যাই আমি, সৈচ্গণে করি সংবর্দন]। 


₹ক্ভুহ্থ ভুস্ই) 
নরদদীতীর 
যোধমল ও প্রহরীছয় 


১ম প্র। বলি আজ ব্যাপার কি হে? এখনও আঁস্ছে না কেন? 

২য়প্র। আমিও তাই ভাবছি, এত দেরী হয়ে গেল। 

১ম প্র। ( যোধমলের গ্রতি ) ওহে, তোমার দোস্ত আস্ছে ন 
কেন? 


১২৮ পৃর্থীরাজ 


যোধ। আমার দোস্ত কি রকম? রোজ তোমাদের বড় বড় মাছ 
খেতে দেয় নানা রকম জিনিস ভেট দিয়ে যায়, আর হল 
আমার দোস্ত ? 

খপ্র। আহা! তোমার জাত-ভাই ত? 

যোধ। জাত-ভাই হক, আর যাই হক, আমি কিরূপে খবর 
জান্ব, বল? সমস্ত দিন ত হাতে পায়ে শিকল বেঁধে একটা 
ঘরে ফেলে রেখে দাওঃ শুধু একবার খাবার সময় নদীর ধারে 
এনে বাধনট] খুলে দাঁও বই ৬ নয়। 

১মপ্র। তাইকি হত নাকি? তবেতুমি নেহাৎ গে৷ ধবূলে, 
তিন দিন, তিন রাত জলম্পর্শ ক'লে না, কাঁজেই নদীর ধারে 
রেধে খাবার হুকুম হ'ল। 

২য় প্র। তোমার রান্নার কত বাকি? 

যোধ। এই হয়ে এল! 

২য় প্র। ওরে দেখ. দেখ-_ওই আস্ছে, ওই আস্ছে। 

নৌকার উপর ধীবরবেশে চন্দ্রপতির প্রবেশ 

১ম প্র। আরে মিঞা এস এস ! আমরা ভেবে সার! হ/চ্ছিলুম 
ভাবলুম আজ বুঝি আর এলে না। 

চন্দ্র। সেকি মিঞা! আন্ব নাকি? তোমাদের কাছে আমার 
মনপ্রাণ জীবনযৌবন সমস্তই পড়ে রয়েছে, আর আমি আস্ব 
না। এও কি একটা কথা হল? 

২য়প্র। আজ এতদেরীহ'লযে? 

চন্ত্র। ভাঁবলুম, আজ হুজুরদের জন্য ছু একটা মিষ্টান্ন আর কিছু 
ভাল রকম সরবৎ তৈয়ারী ক'রে নিয়ে ধাই। সেই জন্তই 
একটু দেরী হ'য়ে গেল। 
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১ম-প্র। এযা, সরব! সরবৎ ! 

চন্দ্র । হ্যা? খুব ভাল সরবৎ ! এই মাছটি আগে রাখুন । (মৎস্য প্রদান) 

২য়-প্র। কেয়া বড়িয়! মছলি ! কেয়া তফা ! 

চন্জ্রী। তোমাদের বন্দী কেমন আছে? 

১ম-প্র। ওই ঝসে রাধছে, আর করবে কি? 

চন্ত্র। * হ্যা, ওই এক হতভাগা লোক । কোথায় তাবুর ভেতর 
বসে চর্ধ্যচোষ্ত নানাবিধ জিনিস খাবে? তা নয়, হাত পুড়িয়ে 
পোড়া কুটি খাওয়!! ও কি পাগল নাকি? আর কপালে 
ন1 থাকলেই বা খাবে কোথ। থেকে বল না? 

২য়প্র। আরে ওটা বে-আকেল! বে-আকেল! 

১মপ্র। তা হ্যা মিঞা, তোমাদের রাজা যুদ্ধের কি রকম 
আয়োজন কণ্মুছে ? 

চন্ত্র। আরে রামচন্দ্র! যুদ্ধের আবার আয়োজন? রাজা একবার 
কৌশলে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে জিতেছিলেন কি না-_-তাই 
এবার নিশ্চিন্ত হয়ে নাসিকায় সর্ধপ-তৈল দিয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। 

২য়-প্র। বেশ, বেশ, এ সংবাদে সেনাপতি বড় খুসী হবেন-- 

চন্ত্র। রাজা যে এবারে যুদ্ধে হা”রবেন, সে বিষয়ে ত সন্দেহই নেই ! 
কিন্ত ছজুরদের কাছে আমার যে নিবেদনটা আছে-_ 

১ম-গ্র। হ্যা, তা আমাদের মনে আছে। কিন্ত তুমি দেশ ছেড়ে 
যেতে পায়বে? 

চন্ত্র। তা আর পার্ব ন/? হুজুর! এদেশে কি আর থাকতে 
ইচ্ছা করে? দেশটা উৎসন্্ন গেছে । আপনাদের দেশে মেওয়া 
থাব, আর থাক্ব। হুজুর দেশে নিয়ে গিয়ে দয়! ক'রে আমার 
একটা বিয়ে দিয়ে দেবেন ? 

৮ 
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২য়প্র। কেন তোমার কি সারি হয় নি? 

চন্্র। আজে না হঙ্তুর। 

১ম-গ্র। তোমায় ত তাহলে আমাদের ধর্মে আসতে হবে। 

চন্ত্র। আজ্ঞে, তা'তে আর সন্দেহ আছে? পুতুল পুজা কে 
অরুচি হ'য়ে গেছে, একবার মুখ বদলে দেখি। 

খ্য়প্র। কেয়া তোফা! কের! তোফা ! 

চন্ত্র। হুজুর তা”হলে একটু সরবৎ আন্ব কি? 

১ম-গ্র। লেয়াও, জল্দি লেয়াও | 

নৌকা হইতে চন্দ্রপতির সরবৎ লইয়া আগমন 

চন্ত্র। হুভুর, পান করুন। ( দুইজনকে সরবৎ প্রদান) 

২য়পপ্র। কেয়া বড়িয়!- কেয়া বড়িয়। ! ূ 

১ম-প্র। দেখ, তোম্‌কে। হাম মুলুকমে লেয়ায়কে বড়িয়৷ সাদি দে 
দেগা। 

২়-প্র। হাম দেগ! দোস্ত কুচ পরোয়! নেই__-আউর সরবৎ দেও! 

পুনরায় সরবৎ প্রদান ও উভয়ের পান 


১ম-প্র। কেয়া ভোফা ! মজা উড়াও। 
খয-প্র। নাচ গাঁও হাম থোড়া শে। লেই । 
উভয়ের শয়ন 


চন্দ্র। যোধমল ! শীঘ্র বেটাদের বেধে ফেল । 
যোঁধ। ময়্বে না ত? 
চন্দ্র। না, ঘণ্টা-কতক অচৈতন্ত থাকবে মাত্র, শীস্্ নাও। 
€চন্ত্রপতি ও যোৌধমলের দুইজন প্রহরীকে বন্ধন, তাহাদের' 
অস্ত্র-সংগ্রহকরণ ও নৌকারোহণে প্রস্থান ) 


স্পশওল ছুস্যয 


শবির 
ঘোরী, কুতুব, বক্তিয়ার, আলিজান ও নর্তকীগণ 
নর্তকীগণের গীত 
পিয়ারী প্যারি তেরী এ্যায়লী হ্যায় সান্‌। 
কায়পী হায় নিয়ারী নিয়ারী বাকী বাকী জন ॥ 
সখিয়ে রজ রচাও, 
লুভাও জী জী লুভাও 
আও সাদি মানাও আও চারন| উড়াও। 
মিলকে আও গাও, রহে নবপে আমান্‌॥ 
আলি। বাঃ বাঃ বত আচ্ছা! তোফা1! এই না হলে নবাব? 
নবাব নবাবি চালে থা»কৃবে, তোফ। পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে 
ব'সে কেবল ক্ফংণ্তি চালাবে, আমোদের দরিয়া! বয়ে যাবে, তা 
না হয়ে খালি লেঙ্গা হাতিয়ার নিয়ে ছুটোছুটী হছটোপাটা ! 
সেকিরেবাপু? আইয়ে মোর জান! এক পাত্র টেনে 
নাও। 
কুতুব। আলিজান! উৎসবের এ নহে সময়। 
আলি। ন!, এই তোমাদের মত কঃবেটা গৌয়ারের পাল্লায় পড়েই 
আমাদের নবাব মাটা হ'য়ে গেলেন। আমোদের আবার সময় 
অসময় কি রে বাপু? ছুনিরায় কদিনের জন্তই বা এসেছ? 
থে ক'দিন আছ একটু মজ্জ! ক'রে নাঁও। পান্নাজান! তুমি 
আমার কাছে এস। 
ব্যক্তি। এইরূপে গত বারে হঃল পরাজয়, 
মাখিয়ে কলক্ক-কা'ল ফিরিম্থু ভবনে। 
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আলি। না বাবা, তোমরা নেহাত ত্যক্ত ক'রে তুল্লে। মাঁসাবধি 
ত মেয়ে মানুষের মুখই দেখতে পাওয়া যায়নি। কত কষ্টে 
জপিয়ে সপিয়ে যদি নবাবকে রাজি ক"রূলাম, ঘেনর ঘেনর করে 
তোমর! তাঁর কাণটাঁকে ঝালা-পালা ক'রে তুল্লে দেখছি। 
বলি মেয়েমীনুষগুলে! যে বিগড়ে যাচ্ছে সে খবর রাখ ছ কি? 


কুতব। ভীষণ ভৈরব রবে কানানল সম, 
গর্জে দূরে কাফেরের দল; 
মুর্তিমান্‌ মৃত্যু সম হ'তেছে উদয় । 


আলি। কেবাব৷ “মৃত্ডিমান্‌ মৃত্যুর” কাছে আস্তে তোমাদের 
মাথার দিব্য দি'ছল? ঘরের ছেলে ঘরে ছিলে, তোফা খেয়ে 
দেয়ে আমোদ করে বেড়াচ্ছিলে, কেউ ত ধারণ করেনি । তবে 
পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে, নদী-নালা ডিঙ্গিয়ে “মৃত্যুর” কাছে 
আসবার দরকার কি ছিল? 
ঘোরী। আলিজান! কেন মিছে কর জালাতন? 
আলি। এই জ্বালাতন হয়ে গেল! না, দুনিয়া আর থাকছে 
না। হুজুরের অবধি মেয়েমাহ্ষের উপর অগ্রিমান্দ্য হ'ল! 
হায় হার হায় !!। 
ব্যক্তি। লয়ে সাথে নর্তকীর দল, 
যাও তুমি অন্য গৃহে, 
গীতবাগ্য যত পার করহ শ্রবণ'। 
আলি। বলি সোণার চাদ! লালসা না খেয়ে যুঝ্ুবে কার 
জোরে? মেয়েমানুষে সালসার কাজ করে, ত1 জান ? সমস্ত দিন 
তলোয়ার খেঁচে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, আর উঠ.বার শক্তি নেই, 
এমন লময় ঝময্‌ ঝমযু আওয়াজ হ'ক দেখি বাবাঃ অমনি চাঙ্গা ! 
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এমন চিজ যে মেয়েমাচুষ, তুমি ঝাঁ ক'রে সরিয়ে দিতে চাচ্চ? 
আচ্ছ। বাপধন, মন দিয়ে শোন দেখি একখান গান দেখি 
তোমাদের ভাবনা কোথা থাকে । ধর ত বিবিজানেরা, 
তেড়ে-ফু'ড়ে একথান৷ লপেটগোছ ধর ত। 
গীত 
পযারে কাহে জিয়। কলপায়। 
বোলে পিয়া খোলে জিয়া, সাদ ও সাদানি আর়॥ 
বলে! ঝলে। জান প্যারে, 


দলকে হায় প্রন হামারে, 
চারি চেরি যায় তুহারে, জিহারা কাহে দুখায়। 


জনৈক মুসলমান-সেনানীর প্রবেশ 


সেনানী। জাহাপন! ধন্দী পলায়ন ক”রেছে। 
ঘোরী। বন্দী! কোন বন্দী? 
সেনানী। কাফের বন্দী, মেহেরবান্‌ ! 
ঘোরী। ইয়ে আল্লা! সর্বনাশ হইল সাধিত ! 
তোমর! কি ঘুমাইতেছিলে? 
ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপিয় প্রহরি-নয়নে, 
অবাধে চলিয়৷ গেল বর্বর কাঁফের ! 
নীপ্র যাও, আন ত্বরা 
ছিন্ন-শির প্রহরিগণের | ( সেনানীর প্রস্থান ) 
বক্তিয়ার ! 
এই দণ্ডে আজ্ঞা দাও তুলিতে শিবির 
মুহূর্েক বিলম্ব না ক'রে ( বজিয়ারের প্রস্থান ) 
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শুনহ কুতব ! পঞ্চশত অশ্বারোহী 
কাফের সন্ধানে তুমি করহ প্রেরণ । 
জানি আমি? যবন-সেনানী আর 
কেশাগ্র স্পশিতে তার হইবে অক্ষম ; 
কিন্ত কিছু দিন যেন যোধমল, 
মিলিত না হ'তে পায় পৃর্থীরাঁজ সনে। 
তার পর--অবিলম্বে সৈশ্ভবল সহ, 
তীরবেগে পড় গিয়া! কাফের উপর । 
কুতবের প্রস্থান 
যাই আমি, শীগ্র যাঁর সাজিয়ে সমরে। 
ঘোরীর প্রস্থান 
আলি। ইয়ে আল্লা । মিলন হ'তে না হ'তেই বিরহ! এখন এস 
সব জানের জান, তোমাদের জানগুলে বাচাবার চেষ্টা দেখি ! 


হন ভুস্ছয 
দৃশদ্বতীতীর-_-তিরোরী রণক্ষেত্র 


পৃর্থীরাজ, সমরসিংহ, কল্যাণসিংহ, রাওমল ও স্ূর্য্যাসিংত 
অখিলসিংহের প্রবেশ 


অখিল। মহারাজ! 
বিশ্বাসধাতক যত যবনের দল, 
যুদ্ধ না ঘোষণা করে 


প্থা | 


সকলে। 


রাও । 


পৃথ্বী। 


ন্্য্য | 
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অতফ্িতে আক্রমণ করেছে মোদের ! 
বু সৈন্ত তাহাদের 
দৃশঘতী হইয়াছে পার । 
নেপথ্যে আল্লা আল্লাহো শব 
যাঁও মহারাণাঃ সম্মুখে তোমার স্থান, 
কুমার কল্যাণ, রোধ দক্ষিণে যবনে, 
বাম-পার্থখে অখিলেশ কর আক্রমণ | 
'আগ্রেয়ান্্ কর বরিষণ, 
ভীষণ ভৈরব রবে, 
সন্মোহিত করহ যবনে। 
হর হর শঙ্কর হবে মুবারে ! 
সমরসিংহ, কল্যাণসিংহ ও অখিলসংহের গ্রস্থান 
দেখ মহারাণ! ! 
পিপীলিকাশ্রেণী সন যবনের তরী 
সৈম্তগণে করিতেছে পার ! 
চল রাজা যাই ছুই জনে, 
যবনের তরী সব দিই ডুবাইয়ে | 
হুর্যযসিংহ! আদেশ অপেক্ষা কর! 
পৃর্থীরাজ ও রাঁওমলের প্রশ্থান 
কিবা হল, বুঝিতে নারি ! 
কেন মোরে না দিয়া সংবাদ, 
আক্রমণ করিলা যবন ? 
ভেবেছে সুলতান, 
অতফিতে আক্রমণ করিলে নিশ্চয় 


১৩৩ 


পৃথ্থী। 


পৃর্থীরাজ 


হবে কাফের বিজয় । 

নেপথ্যে ভীষণ ধ্বনি 
কি ভীষণ অস্ত্র বরিষণ ! 
ডুবিছে যবন-তরী, 
ছত্তভঙ্গ তরণী নিচয় ! 
স্থলতান ! 
অতকফ্িতে জিনিবে পূর্থীরে ? 
রণাঙ্গনে আবশ্তক ঘোরীর দর্শন, 
উপদেশ প্রদাঁনিব তায়। 
নহে ফিরিতে শ্বদেশ-মুখে? 
না রহিবে একটি যবন। 
ওছোঃ ! ক্ষভ্রিয়ের শরজালে আচ্ছন্ন গগন ! 
রবিকর ন! হয় দর্শন ! 


নেপথ্যে হয হরশক্কর হরে মুরাঁরে ! 


পৃর্থীরাজ ও রাওমলের প্রবেশ 


হের সুর্যাসিংহ ! যবনের সৈন্ঠ আর, 
নাহি হয় দৃশদ্বতী পার । 

লণ্ড-ভগ্ড তরণী নিচয়, 

প্রাণভয়ে পলায় স্থদুরে ! 

মহারাজ ! 

এ হেন সময় জড়পিগ্ সম, 

বব আমি অচল অটল ? 


চতুর্থ অঙ্ক ১৩৭. 


ধরি পায় আজ্ঞ৷ দেহ দেব 
ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে ।দই যবনের সেনা । 

পৃর্থা। গুরুভার সুর্ধ্যসিংহ তোমার উপর, 
বিপদের কালে মাত্র তুমি কর্ণধার । 
অমন্তষ্ট হইও ন1 বীর | 
যাহার উপর আমি দিয়েছি যে ভার, 
প্রাণপণে সে কাধ্য সে করুক সাধন, 
জয়মালা অংশ দিতে কে হবে সম্মত? 
হইলে অক্ষম কেন, 
তুমি আছ সাহাধ্য-কারণ ! 

নুর্ধ্য | (স্বগত ) হায় হায়! কিরূপে যাইব রণাঙ্গনে ? 
কিরূপে একটিবার ভেটিব ঘোরীরে ? 

পৃর্থী। গুরুকার্যে পাঠাইন্গ পার্খচরে মোর, 
কেন নাহি এল ফিরে তার ? 

হুর্য্য | (ত্বগত ) বিষম ভাবনা মোর চন্দ্রপতি-তরে, 
কোথা গেল চতুর প্রধান? 

পৃর্বী।  হৃর্যযসিংহ! যাও ত্বরা আন সমাচার, 
কিরূপে সমরসিংহ, কল্যাণ, অখিল, 
যুঝিছেন যবনের সনে। 


হর্য্যসিংহের প্রস্থান 


চল রাজা! 
অগ্রসর হয়ে মোর! দেখিগে সমর 


পৃর্থীরাজ ও রাওমলের প্রস্থান 


১৩৮ পৃর্থীরাজ 
বেগে বক্তিয়ারের প্রবেশ 


বক্তি। দাড়া রে তাতারগণ ! 
ভঙ্গ কেন দ্রিস্‌ রণ, 
বিশ্বখ্যাত বীরত্ব তোদের, 
মেগে লবি পরাজয় কাফেরের পাশে? 
বেগে কল্যাণসিংহের প্রবেশ 
কল্যাণ । সৈন্যগণ ! চত্রব্যুহ করিয়ে স্জনঃ 
যবনে নিধন কর, 
জালে বদ্ধ মুগযূথ সম | 
এই যে হেথায় হেরি শ্লেচ্ছ সেনাপতি ! 
দেখি তবে কি বীরত্ব লয়ে সাথে 
আসিয়াছে ভারত জিনিতে ? 
উভয়ের বুদ্ধ করিতে করিতে গ্রস্থান 


কুতব ও তৎপশ্চাৎ অখিলসিংহের প্রবেশ 


অখিল। দীড়াও, দাড়াও, ফিরে কুতুব-উদ্দিন ! 
পৃষ্ঠে লয়ে অন্ত্রলেখা। 
কোন্‌ প্রাণে ফিরিবে ভবনে? 
প্রস্থান 


ঘোরীর প্রবেশ 


ঘোরী। হায়হায়! কিহ'লকিহল! 
অতকিতে আক্রমণ সব ব্যর্থ হল ! 


সূর্য্য | 
ঘোগী। 
নুর্য্য। 
ঘোরী। 


সর্্য | 


ঘোরী । 
সুর্য । 


ঘোরী। 


সূর্য্য | 


চতুর্থ অঙ্ক ১৩৯ 


লক্ষাধিক সৈম্ত মোর বাস নদী-পারে, 
আসিতে নারিল তার! সাহায্যে আমার ! 
জয়টাদ! কোথা জয়টাদ ! 

হয় তুমি ছুটে এস সৈম্ভবল লয়ে, 

নহে দয়া করি নিশারাণি, 

অন্ধকারে ঢেকে দাও এ বিশ্বভুবন। 


কুধ্যসিংহের প্রবেশ 


জ'হাঁপনা ! কি সাহসে 

সাক্ষাৎ মৃত্যুর দ্বারে আছ দীড়াইয়া ? 
সেনাপতি ! বন্ধুবর! করহ উপার! 
কর পলায়ন। 

কোথা যাব? কোন্‌ দিকে? পথ নাহি পাই। 
যেথা যাব কাফের ধাইছে পাছে । 
নাহি ভয় 

ভয়ার্তের ক্ষত্র কভু নাহি লয় প্রাণ। 
কিকহ কাফের? ভীরু আমি? 

না না-_ভ্রম মোর, মহাবীর তুমি । 
কিন্তু কথায় কথায় কাল বয়ে যায়, 
রেখ মনে আমার বচন, 

ধর্ম যুদ্ধে কোনমতে নাহি হবে জয়। 
ক্ষম মোর অভদ্রবচন ; 

ত্বরা মোরে দাও উপদেশ। 

নদীমুখ রক্ষা করে নিজে পূর্থীরাজ, 


১৪০ পৃর্থীরাজ 


কার সাধ্য দৃশদ্বতী হইবারে পার! 
দশ ক্রোশ উর্ধাভাগে 
দৃশদ্বতী ক্ষুদ্র-পরিসরা, 
অগ্য নিশাভাগে, 
সেই স্থানে সৈম্ভ তব হয় যেন পার। 
আর আমি ধ্লাড়াতে না পারি, 
কল্য পুনঃ মিলিবে দর্শন ! 
ঘোরী। যুদ্ধশেষে কৃতজ্ঞতা জানাব আমার । 
দেখ, ওই কে আসিছে ধেয়ে, 
নগ্নদেহে নগ্রপদে জটাজ,.ট শিরে, 
উলঙ্গ কপাণ করে বিভীষিক! সম। 
সূর্য্য | সর্বনাশ ! মহাবীর চিতোরের রাণা ! 
দানব-দলন-তরে পিনাকী আপনি 
যেন রুদ্রতেজে আসিতেছে ধেয়ে । 
সাবধানে ক্ষণকাল যুঝিও সুলতান ! 
সান্ধ্যভেরী বাজাইয়েঃ 
আমি তব রক্ষিব জীবন। (প্রস্থান ) 


সমরসিংহের প্রবেশ 


সমর । শুনিয়াছি বীর তুমি যবন-স্থুলতান ! 
আছে সাধ পরীক্ষিতে, 
শব সনে শক্তি কপাণের; 
ধর অস্ত্র বিলম্ব না সহে। 
( উভয়ের যুদ্ধ, ঘোরীর তরবারী হস্তচ্যুত হওন ) 


চতুর্থ অঙ্ক ১৪১ 


লহ বীর অস্ত্র তুলে করে, 
নিরন্ত্ে ক্ষত্রিয় কভু না করে প্রহার । 


( উভয়ের পুনরায় যুদ্ধ, সমরসিংহ এক হস্তে ঘোরীর তরবারি শুদ্ধ 
হস্তধারণ এবং বধার্থে অনি উত্তোলন ; হঠাৎ ভেরীর শব্ষ 
হওন এবং ঘোরীর হুস্তত্যাগ ) 


সমর। কুক্ষণে বাঁজিল সান্ধ্যভেরীঃ 
যুদ্ধশেষ লঙ্ষেত প্রদানি। 
যাও বীর প্রাণ লয়ে শিবিরে ফিরিয়া, 
পুনঃ কাল রণাঙ্গনে পাবে দরশন । 


পৃর্থী। 


সংযুক্ত] | 


গঞ্চম অন 


৩শ্রহ্ব ত্য ভু) 
শিবির 
পৃর্থীরাজ ও সংযুক্তা 


পরিয়ে! মিটেছে সমর, 

রণক্লাস্তি নিবারিব এবে । 

এস নাথ, এস ! 

দাসী তব ০সবিবে চরণ ; 

সব্খীগণ মোর ক্মিষ্ট সঙ্গীতে 

দ্ধুর করে দিবে যত রপক্লাস্তি তব 1 
ঘোরী ফিরে গেছে কি শ্বদেশে ? 
রণসাধ মিটেছে ঘোরীর, 

বিপর্যস্ত যবনবাহিনী । 

তিন দিন হইল সমর, 

বার বান্ন তিনবার হইল পরাভূত ॥ 
অগ্ঠ দিবা-শেষে, 

চক্রব্যুহ করিয়ে জন, 


সংযুক্তা। 
পৃথথী। 


সংযুক্তা । 


পৃশ্বী। 


সংযুক্ত! । 
পৃথ্ী। 


পঞ্চম অঙ্ক ১৪৩ 


ঘেরেছিনু যবনের দলে, 

ভেবেছিন্থ মনে, 

ফিরিতে ন! দিব দেশে একটি যবনে। 
তার পর কি হঃল প্রাণেশ? 

ঘোরী শেবে গণিয়। প্রমাদ, 

শ্বেত ধবজা করি উত্তোলন, 

পাঠাইল। সন্ধির প্রস্তাব 

প্রাণভিক্ষা মাগি সবাকার। 

কিবা! হ'ল অতঃপর? 

দৃত-মুখে পাঠান্থ সংবাদ, 

প্রতিজ্ঞা করহ বদি, 

কতু আর না! আসিবে ভারত-ভিতর, 
যত দিন রহিবে জীবিত, 

দিব ফিরে প্রাণ লয়ে ফিরিতে ব্বদেশে । 
নহে কাল প্রাতঃসর্্য। 

না হেরিবে একটি যবন। 

কি কহিল যবন সুলতান? 

প্রতিজ্ঞা করেছে ঘোরী, 

তাই আজি হইয়াছে সমরের শেষ; 
তাই আজি সৈম্তদল। 

ভাঁড-পানে উচ্মত্ব হইয়ে, 

রণক্লাস্তি করিতেছে দুর। 

কাল প্রাতে ফিরিৰে দিল্লীর পথে । 

( নেপথ্যে “হর হর শঙ্কর হরে মুরারে” শব্দ ) 


১৪৪ 


প্রচরী। 


পৃথ্বী। 


প্রহরী । 


পৃর্থীরাজ 


অকস্মাৎ কেন এই যুদ্ধ-কোলাহল? 
কি হইল এ ঘোর নিশীয়? 


জনৈক প্রহরীর প্রবেশ 


মহারাণা! বিষম বিপদ! 
বিশ্বাসঘাতক যত যবনের দল, 
সন্ধিন্ত্র ছিন্ন করি, 

অতধিতে আক্রমণ করেছে মোদের ! 
সন্ধির ছলনা তবে ভান মাত্র হেরি। 
রাঁণি! শীঘ্র, শীপ্র তরবারি, 

আন ত্ববা ধন্ুঃশর মোর। ( সংযুক্তার প্রস্থান.) 
স্থুযুণ্ত আছিল ঘত সৈন্ত আমাদের 
ভাঙ-পানে উন্মত্ত কেহ বা, 

না ছিল প্রস্তত কেহ নৈশ-আঁক্রমণে ) 
অতকিতে আব্রমিয়া, 

বহু সৈন্ত ক'রেছে নিধন 

সেনানী অখিলমিংহ 

প্রাণপণে রোধিছে যবনে। 


( সংযুক্তার প্রবেশ ও পৃর্থীরাঁজকে তরবারি আদি প্রদান) 


পৃ্থী। 


যাও ত্বর1 অশ্বপৃষ্ঠে অখিলেশ পাশে, 

কহ তারে, আর যত সেনানীরে 

মুহুর্তেকে রণাঙ্গনে হইব উদয় । (প্রহরীর প্রস্থান " 
মিথ্যাবাদী ভূর্বদ্ভ পিশাচ । 

চাহ তুমি অন্তায় সর? 
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অন্য একজন প্রহরীর প্রবেশ 


প্রহরী । মহারাজ! ছত্রভঙ্গ ক্ষত্রসেনা, 
সেনানী অখিলসিংহ ত্যজেছে জীবন। 
পৃর্বী। অখিলেশ ত্যজেছে জীবন! 
ছত্রভঙ্গ ক্ষত্রসেনা ! 
ীপ্র দেখ, অশ্ব মোর আছে কি ন! দ্বারে । 
প্রহরীর প্রস্থান 
আসি তবে, রাণি ! 
বোধ হয় শেষ এ চুম্বন ! 
সংযুক্তাঁর হন্তচুদ্বন ও বেগে প্রস্থান 


ভ্িভ্ভী জুস্থয 
তিরোরী 


রণস্থল 
বক্তিয়ার ও তাতারী-সৈম্তগণের প্রবেশ 

বক্তি। সেনানী অখিলনিংহ হত এ সমরে, 

বুদ্ধ বীর রাওমল ত্যজেছে জীবন, 

নাহি ভয় নিশ্চয় জিনিব রণ। 
সৈম্তগণ । আল্লা আলা হো! 

বেগে কল্যাণসিংহের প্রবেশ 

কল্যাণ। বিধর্মী পিশাচ! বিশ্বাসঘাতক ! 

অতফিতে করি আক্রমণ, 


১৩ 


১৪৩ 


বক্তি। 


কল্যাণ । 
বন্তি। 


কল্যাণ। 


বক্তি। 


সমর । 


হিন্দু সৈম্ত। 
সমর। 


র্বীরাজ 


ভে*বেছ কি জিনিবে সমর ? 
পদাঘাতে বিতাড়িব রণভূম হ'তে । 
সৈম্তগণ ! 
খণ্ড খণ্ড কর এ্র অপ্রিয় রসনা। 
যুদ্ধ ও কল্যাণের তরবারি ভগ্র হওন 
যবনসেনানি। 
নাহি কর অধন্দ সমর, 
ধন্মীধর্ম কাফেরের সনে? 
এই দণ্ডে বধ ছুরাচারে। 
দেখ তবে ক্ষত্রিয়-মরণ ! 
কল্যাণের পতন, 
পিতঃ ! পিতঃ! কোথা তুমি এ সময়? 
অস্ত্রশূন্ত মরিলাম যবনের করে । 
মৃত্যু 
সিংহশিশু পড়েছে ভূতলে, 
বীরদস্তে চল সবে আগুসারি যাই। 


বেগে সমরসিংহের প্রবেশ 


নাহি ভয় বীরগণ! 

জীবিত এখনও আছে চিতোরের বাণ! 
হর হর শঙ্কর হরে মুরারে ! 

কে শুয়ে ওথানে? 

কল্যাণ ! হৃদয়ের ধন? 

শু্ধ হও আখি! 


বক্তি। 
সমর । 
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শোকের সময় ইহ! নয়। 

যাও বৎস! মহাবীর তুমি, 
অমরত্ব কর লাভ ত্রিদিব-প্রদেশে | 
তুমিও বাইবে সেথা, বর্বর কাফের ! 
ক্ষত্রবীরগণ ! 

ছিন্নভিন্ন করে দ[ও ঘবনের সেনা । 


উভয়পক্ষের যুদ্ধ এবং বক্তিয়ার প্রভৃতির পলায়নোগ্োঁগ 


ছি ছি কোথায় যবনসেনানী ? 


(“আল্লা হো আল্লা হো” শব্দে কুতব ও তাহার সৈম্তগণের 


কুতব। 


পৃথ্ী। 


প্রবেশ ও যুদ্ধ সমরসিংহের পুন ) 
ভাল কীন্তি রাখিলে যবন! 
পৃথ্বীরাঁজ! পূর্থীরাজ । 
ভাগ্য-রবি তব আজ রাহু-কবলিত ! 
মৃত 
চল বক্তিয়ার ! চল সৈম্তগণ ! 
বীরদর্পে কর আক্রমণ, 
চিতোরের মহারাণ! মুদেছে নয়ন । 
সকলের প্রস্থান 


বেগে পৃর্থীরাজের প্রবেশ 


কেন তগ্ন চিতোরের সেনা ? 
পৃর্থীরাজ-করে শোভে এখনও কপাণ ! 
এস ফিরে, ক্ষত্র নাম রাখ এ মহীতে। 
প্রাণভয়ে ভীত কি রে চৌহানের দল? 


১৪৮ 


পৃর্থীরাজ 


তোর! কি অমর সবে? 

তাই চাস্‌ প্রাণ লয়ে পলাইতে দূরে ? 
সুন্দরী যুবতী আছে গৃহেতে তোদের, 
ধনরত্ব বাণিঙ্গ শালগ্রাম শিলা, 
কোন্‌ প্রাণে দ্রিবি তুলে বনের করে? 
তার চেয়ে বড় কি রে এ ছার জীবন? 
বীরদর্পে কর সবে কোদগ্-টক্কার, 
তিভূবন কেঁপে যাবে, পর্বত টলিবে, 
কার সাধ্য রোধিবে এ গতি? 


নেপথ্যে “হর হর শঙ্কর” শব্দ, “আলা হো” শবে বক্তিয়ার ও 


পৃথ্বী। 


কুতবের প্রবেশ, পৃর্থীরাজের সহিত যুদ্ধ ও পলায়ন 


অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সেনা ! 
কিরূপে জিনিব রণ? 
ওহে! জয় ম৷ ঈশানি ! 
পঞ্চদশ সহন্্র সৈনিক, 
আছে হুর্য(সংহ-পাশে। 
পুনঃ পুনঃ ভেরী-নিনাদ 
একি! কিবাহ'ল? 
হূর্য্যসিংহ কেন নাহি এল? 
ভেরীনাদ পশেনি কি শ্রবণে তাহার? 
বীরবল! বাযুবেগে ধাও তুরঙগমে, 
সূর্ধযসিংহে জানাও বারতা, 
ত্ববিতে আসে সে যেন সাহায্যে আমার । 


চন | 


পৃর্বী। 


যোধ। 


পৃরী। 


চন্ত্র। 
পৃথা। 
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বীরবলের প্রস্থান এবং চন্দ্রপতি ও 
যোধমলের প্রবেশ 


মহারাণ! ! মগারাণ! ! 

একে, চন্দ্রপতি ! বন্ধুবর ! 

কোথা ছিলে তুমি এতদিন ? 

কোথা ছিলে যোধমল ? 

মহারাজ! বন্দী ছিম্ছ যবন-আগারে, 

বনু কণ্ঠে পাইয়াছি ত্রাণ । 

হাঁয় চন্দ্রপতি ! 

কিছু পূর্বে কেন মোরা নারিম্থ আসিতে ? 

আজি মোর বিষম বিপদ্‌। 

সন্ধির ছলনা করি ভূলাঁয়ে আমারে, 

অতফিতে আক্রমণ করেছে যবন ! 

সেনাপতি অখিলেশ, কুমার কল্যাণ, 

বুদ্ধ রাজ! রাওমল, চিতোরের রাঁণাঃ 

শুয়েছে সকলে হায় অনস্ত-শয়নে ! 

এ হেন সময় পেয়ে তোম৷ ছুজনায় 

বড় সুখী হ”ম্ু বন্ধুবর। 

নিশ্যম আবার আমি জিনিব সমর । 

কিন্তু একি হ'ল! কি হেতু বিলম্ব এত? 
| পুনরায় ভেরা-নিনাদ 

কারে ডাক মহারাজ ? 

সূর্য্য সিংহে। 


১৫০ 


যোধ। 
পৃর্থী। 
যোধ। 


বীর। 


পৃথ্বী। 


পৃর্থীরাজ 


মহারাজ, হুর্যযসিংহ বিশ্বাসঘাতক ! 
কি কহিলে? 

সূর্য্য সিংহ বিশ্বাসঘাতক, 

যবনের মন্ত্রদাত। চর! 


বীরবলের প্রবেশ 


মহারাজ! হৃর্যসিংহে না পেন্ছু দেখিতে । 
সন্ধার প্রাক্কালে তব চতুর্থ বাহিনী 
দিল্লী-পথে করেছে প্রয়াণ । 
কাপুরুষ! বিশ্বাসঘাতক ! 
এইরূপে মজালি ভারত! 
নরকেও নাহি স্থান তোর ! 
নিরাশার আশ! মোর চতুর্থ বাহিনী ।. 
চন্দ্রপতি ! দেখ একবাঁর, 
পার যর্দি কোন রূপে ফিরাতে তাদের । 

চন্ত্রপতির প্রস্থান 
যোধমল! 
এ দুর্দিনে তুমি মোর সেনাপতি, 
সহকারী, বন্ধু পার্খচর। 
ওই দেখ আসিছে যবন, 
চল যাই দুই জনে, 
ঝাঁপ দিই সমর সাগরে। 

উভয়ের প্রস্থান 


সংযুক্তা। 


সৈশ্তগণ | 
সংযুক্ত | 


সৈম্ৃগণ। 


সংযুক্তা। 
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সংযুক্তা, যমুনা! ও কতকগুলি 
হিন্দুসৈন্যের প্রবেশ 


যাঁও বীরগণ ! 

হুহুষ্কারে পড় গিয়ে যবন-মাঝারে, 
ক্ষত্রতেজে ভন্মীভূত হ,ক্‌ শ্নেচ্ছগণ। 

হয় যদি গুণশূন্ ধন, 

মোদের চিকণ কেশ করিয়ে কর্তন, 
বিনাইয় দিব ধন্রগুণ ! 

মাতা, জায়াঃ ভগ্মী আদি রয়েছে সবার, 
শ্লেচ্ছ-করে নিধ্যাতন হবে কি তাদের? 
হর হর শঙ্কর হরে মুরারে। 

ওই দেখ! 

সিংহসম মহারাণা বুঝিছে সমরে, 
তোমর! কি রবে দুরে নিশ্িন্ত-হৃদয়ে, 
চিত্রপুত্বলিক! সম নিশ্চল নিগর ? 

হর হর শঙ্কর হরে মুরারে! 

( নেপথ্যে “আল্লা আলা হো” শব্দ ) 
ওই দেখ, আসিছে বন, 

ধাঁও সবে, মুহুর্তেক না কর বিলম্বঃ 
মোর! আছি সাহাষ্য-কারণ। 


সকলের প্রস্থান 


১৫২ 


পৃর্থী। 


যোধ। 


পৃর্থী। 


পৃ্থীরাজ 


অন্যদিক্‌ দিয়া রক্তাক্তকলেবর পৃর্থীরাজ ও 


যোধমলের প্রবেশ 


যোধমল ! যোধমল ! 

মন্ুষ্তের সাধ্য যাহ! করেছি সাধন, 
কিন্তু আজ অসম্ভব সমরে বিজয় ! 

ওই দেখ পরিপুষ্ট যবনবাহিনী, 

অস্ত, অক্লান্ত সৈন্ত আসিছে সমরে 
এ সময় কোথা মোর চতুর্থ-বাহিনী ? 
কাপুরুষ ! বিশ্বাসঘাতক ! 

জননীর পদে তুই পরালি শৃঙ্খল ! 

মা জননি ! জন্মভূমি ! 

রক্ষিতে নারিল তোরে অকৃতী সন্তান ! 
শোকের সময় এই নহে মহাবাণা । 
জানি যোঁধমল ! কিন্তু হায় কি উপায়? 
চারিদিকে নিরাশ! কেবল ! 

মহাবীর তুমি বন্ধু মোর, 

রমণী-রক্ষার ভার দিই তব করে, 

যাও ত্বরাঃ লয়ে যাও নিরাপদ স্থানে । 
বল মোর সংযুক্তারে, 

হিস্ব নামে, ক্ষত্র নামে, বীর নামে, 
পৃদ্থীরাজ করে নাই কলঙ্ক লেপন। 

বড় খেদ রছিল জীবনে, 


যোধ। 


যোধ। 
পৃথথী। 


যোধ। 


পৃথ্বী। 
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শেষ দেখ! তার সনে হ'ল না আমার! 
যোৌধমল! দাও মোরে শেষ-আলিঙগগন ! 
ফেলিয়া তোমারে এক। বিপদ্-সাগরে, 
যাব চলি, রণস্থল ছাড়ি? 

এমন কাপুরুষ নহে যোধমল। 

মহাবীর তুমি ! 

তাই ত তোমার করে দিতেছি এ ভার। 
তোঁম! ছেড়ে এক পদ নাহি যাব রাঁণ। 
মানিবে না রাণার আদেশ? 

ধরি পায় মহারাণা ক্ষম। কর দাসে, 
করিও ন! নির্দয় আদেশ! 

একদিন পুরস্কার দিবে বলেছিলে, 
আজি মোর দেহ পুরস্কার । 

আজ্ঞা দেহ নিকটে থাকিতে, 

কিংবা রাণ! নিজ করে মৃত্যু দাও মোরে । 
বুদ্ধিমান্‌ তুমি যোধমল ! 

তবে আঁজ কেন হেরি 'অজ্ঞান আচার? 
ভাল ক'রে দেখ ভেবে মনে, 

অতি তুচ্ছ এ ছার জীবন, 

শ্রেষ্ঠ বত্ব নছে কি রে রমণী সম্মান? 

সে রত্ব রক্ষার ভার দিতেছি তোমায়, 
পার যদ্দি রক্ষা কর সংযুক্তার মান। 
যাঁও বীর, নিশ্চিন্তে মরিতে দাও মোরে । 


১৫৪ 


পৃর্থীরাজ 


যোধমলের প্রস্থান ও কয়েকজন পলায়নমান 


সৈন্যের প্রবেশ 


ছি ছি বীরগণ! 

পাইয়াছ জীবনের ভয়? 

ভাল, পলাও সকলে, 

রহ বেঁচে অমর হইয়ে১ 

দেখ কিন্তু পৃর্থীরাজ মরণে না ডরে। 


পৃর্থীরাজের প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে ঘোরা, বক্তিয়ার, 


পৃষ্বা। 


ঘোরী। 


সংযুক্তা ৷ 


কুতুব প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে 


পুনঃ প্রবেশ 


বিশ্বীসণাতক ঘোরী ! 
দেখ আজ ক্ষত্রিয়-মরণ | 


( হঠাঁৎ তরবারি পূথ্বীরাঁজ্যের হস্তচ্যুত হওন ) 


বন্দী কর মৃগেন্দ্রেরে, বধ নাহি কর। 
পৃর্থীরাঁজ্গকে বন্দী ক'রয়া প্রস্থান 

যোদ্ধ বেশে সংযুক্তা ও যমুনার প্রবেশ 

এস বীরদল! 

মহাঁরাণ! বন্দী আজ যবনের করে, 

সিংহ যথা শৃগাল-গুহায়, 

কোন্‌ প্রাণে ছোঁমা সবে রহিবে নীরবে? 

দিল্লীশ্বরী নিজে আঁজ চালিছে বাহিনী, 

চল, চল, হই অগ্রসর। 


পঞ্চম অঙ্ক ১৫৫ 


যমুনা । ওই দেখ পার্খবরক্ষা করে যোধমল, 
ক্ষণকাঁল আর সবে করহ সমর, 
দিল্লীপথ-অভিমুখী চতুর্থবাহিনী, 
চন্দ্রপতি সনে ফিরি আসিবে ত্বরায়। 


বক্তিয়ার, কুতুব প্রভৃতির প্রবেশ 


সংযুক্তা। শ্নেচ্ছ-সেনাপতি ! 
তব সনে কি করিব রণ! 
ডেকে আন স্ুরতানে হেথায়, 


দেখে বাঁক্‌ বিশ্বাসঘাতক, 

কত বল ধরে, ক্ষীণ রমণীর বাহু। 
বক্তি। বীরদল! বন্দী কর প্রগল্ভা নারীরে। 
যযুনা। বর্বর! পিশাচ! 


সাধ্য হয় রক্ষা কর জীবন আপন । 


যমুনার বক্ভিয়ারকে আক্রমণ, সংযুক্তার কুতবকে 
আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান 
ঘোরীর প্রবেশ 

ঘোরী। ত্বরা এস সৈম্তদল ! 

বাগুরায় বন্ধ কর দুরম্ত নারীরে। 

প্রস্থান 
যোধমলের প্রবেশ 

'যোধ। বন্দী আঁজ মহারাণা ক্ষত্রবীরদল, 

ছোটে রাণী উদ্মাদিনী সমা! 

চিরদিন ভক্ষিয়ে লবণ, 


১৫৬ 


সৈম্তগণ। 
যোধ। 


পৃর্থীরাজ 


মোরা কি পলায়ে যাব প্রাণ লয়ে গৃহে! 

স্পৃহনীয় এত কি জীবন? 

পুরনারীগণ সবে রণে আগয়ান, 

কোন্‌ লাজে তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে, 

রক্ষা মোরা করিব ভীবন ? 

কুললক্ীগণে সবে দিয়ে জলাঞজলি, 

মোরা সবে পলাব কি যবনের ভয়ে ? 

কোষে অসি লম্বিত থাকিতে, 

ক্ষত্র কি সহিতে পারে নারী-অপমান ? 

রণাঙ্জনে করিব শয়ন, 

এ হতে অধিক বলল কি আছে গৌরব? 

ভারত-সস্তান ভাই কে আছ কোথায় ! 

এস ছুটে, রক্ষা কর জননীর নাম। 

তীম-বেগে পড়ি সবে যবন-উপর, 

ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিয়ে বাহিনী তাদের, 

দিল্লীর ঈশ্বরে আঁজি করিব উদ্ধার । 

হর হর শঙ্কর হরে মুরারে ! 

স্বর! ত্বর! বীরদল ! 

বেষ্টিতা হয়েছে বাণী যবন-মাঝারে। 
সকলের প্রস্থান 


সংযুক্ত! ও যমুনার প্রবেশ 


ফিরে এস' ফিরে এস ভগিনি আমার! 
মুষ্টিমেয় সৈন্য মাত্র আছে অবশেষ 


সংযুক্ত] । 


যোধ। 


পঞ্চম অঙ্ক ১৫৭ 


চন্ত্রপতি এখনও না এল, 

অসম্ভব আর হওয়। রণে আগুয়ান ! 
ফিরে এস, দিলীশ্বরি ! 

নহে শেষে, 

বন্দিনী ছইতে হবে যবনের করে। 
ফিরে যাব? কোথা ফিরে যাব? 
শ্মশান শিয়রে রাখি, মরুভূমি মাঝে ? 
প্রাণনাথে মোর রাখি যবনের করে, 
কোন্‌ প্রাণে যাব ফিরে বোন্‌? 
নানা হয় তাকে করিব উদ্ধার, 
নহে প্রাণ দিব সমর-প্রাঙ্গণে। 


চল, চল, বিলম্ব না সহে। 
উভয়ের প্রস্থান 


যোধমল ও কয়েকজন সৈন্যের প্রবেশ 


সর্বনাশ! আহত হয়েছে রাণী, 
দিল্লীশ্বরী পতিত! ভূতলে ! 
ছোটে শ্লেচ্ছ বন্দিনী করিতে তারে। 
মোদের ধমনীদেশে থাকিতে শোপিত, 
রাণীর পবিত্র দেহ স্পশিবে যবন ! 
পাপম্পর্শে কলুষিত হইবে শরীর ! 
রক্ষিতে রাণীর দেহ সাধ যার হয় 
এস ছুটে পশ্চাতে আমার । 
প্রস্থান 


১৫৮ 


যোধ। 


যমুনা | 


পৃর্থীরাজ 


স্কন্ধে সংযুক্তাকে লইয়। যোধমলের পুনঃপ্রবেশ 


জয় মা ভবানি। 
প্রস্থান 


ভুভীল্ল হুশ) 
রণস্থলের অপর পার্খ 


যমুনা 


ফিরিয়াছে চতুর্থ বাহিনী, 

কল্য প্রাতে পুনরায় হইবে সমর । 

অকুল পাথার-মাঝে, 

যোধমল মাত্র কর্ণধার । 

যোধমল ! যোধমল ! 

বহুকাল মনঃগ্রাণ সপেছি তোমায়; 

পার যদি জিনিতে সমর, 

পাঁর যদি উদ্ধারিতে রাণ! পৃর্থীরাজে, 

হূর্য্য সিংহ মুণ্ড যদি 

পদাঘাতে পার চুণিবারে, 

অবিলগ্বে দেহ মোর অপিব তোমায় । 

মা জননী আশাপুর্ণে ! 

দেখ মাতঃ! আশ যেন পূর্ণ মোর হয়। 
প্রস্থান 


সূর্য্য । 


পঞ্চম অস্ত ১৫৯ 


স্র্য্যসিংহের প্রবেশ 


হাঃ হাঃ পুরেছে কামনা ! 
প্রতিহিংসা মিটিল আমার; 
পৃ্থীরাজ বন্দী এত দিনে! 
এইবার জয়ঠাদে করি প্রতারণা, 
বসিতে হইবে মোরে দিল্লীসিংহাসনে। 
সাবধান কনোজের বাণ! ! 
বাযুবেগে স্ধ্যসিংহ ধায়, 
পড়িলে তাহার পথে মরণ নিশ্চয় । 
আর বোধমল ! ক্ষুদ্র কীট । এত স্পর্ধা! তোর? 
যমুনার হইয়াছ প্রণয়ভাজন ? 
জেন মনে অবিলম্বে মেদিনীর পাঁশে, 
হইবে লইতে তোরে চরম-বিদায়। 
ওকে? কে আসে এখানে? 
হাঃ হাঃ বিধাতা সদয় মোরে। 
এ নিশিতে যোধমল আসিছে নিষ্জনে ! 
ভাল ক্ষণকাল রহি অন্তরালে । 
প্রস্থান 

যোধমলের প্রবেশ 
কোথা গেল বমুনা-ন্ুন্দরী ? 
ুদ্ধ-শেষে প্রতিদিন অশ্রাস্ত-হদয়ে, 
শ্মিতমুখী দেবী সম 
তাপদগ্ধ ধরণীর বুকে, 


৯৬০ 


পর্থীরাজ 


একাকিনী ঘোরে বালা, 

আহতের শুজ্রবা কৰিয়। 

মানে নাক নিষেধ কাহার, 

নাহি জানে সরলা ললনা, 

বিপদ ঘুরিছে পাছে নিজ ছায়া সম। 
এত গুণ এত রূপ ধরে একাধারে ! 
সাবধান ক্ষুদ্র যোধমল 

বামন হইয়া চাও প্রাঁংশু-লভ্য ফল ? 
পলে পলে বাড়িতেছে নিশার আধার, 
্ীণজ্যোতি অষ্টমীর চাদ, 

রণস্থল বিভীবিক] বাড়ায় ছিগুণ ! 
কোথা শোকার্ডের কাতর ক্রন্দন, 
আহতের ঘোর আর্তনাদ, 

মুমুর্ষুর বুক-ফাঁট। ক্ষীণ কম্বর 

অনন্ত আধারে মিশি পাইতেছে লয় ! 
হেথা] পিশাচের হাসি খল খল, 
শিহাগণ দেয় করতালি, 

নৃত্য করে ভাকিনী যোগিনী, 

এ সময় রমণী কি আসে বণভূমে ? 
যমুনে ! যষুনে ! কোথ। আছ তুমি ? 
কাল হবে সমরের শেষ, 

নাহি ভয়, ফিরিয়াছে চতুর্থ-বাছিনী, 
নিশি-শেষে আক্রমিব যবন-শিবিরঃ 
উদ্ধারিব রাণা পৃর্থীরাজে, 


পঞ্চম অঙ্ক ১৬১ 


খেদাইব সিন্ধুপাঁরে ঘবনের দলে । 
তার পর, হুর্যাসিংহে খণ্ড খণ্ড করিঃ 
সারমেয়দলে দিব করিতে ভক্ষণ। 
অতীত প্রথম যামঃ 
যমুনা কি গেছে তবে শিবিরে ফিরিয়া ? 
যাই দেখি হয়ে অগ্রসর ৷ 
(শুষ্যমিংহের গুগ্ুভাবে প্রবেশ ও যোধনলকে ছুরিকাঘাত ) 
যোধ। কে রে দম্ুযু বিশ্বাসঘাতক ? 
( বেগে যমুনার প্রবেশ ও সুর্্যসিংহের বক্ষে ছুরিকাঘাত ) 
যমুনা । কাপুরুষ! বিশ্বাসঘাতক ! 
মৃতু-শেষে ভাগ্যে তব অনস্ত নরক । 


যোধ। যমুনে ! 
যৌধমলের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন 
যমুনা! । যোধমল ! ষোধমল ! 


চরণে কি দিবে স্থানি অভাগী নারীরে? 
যোধ। কি কহ যমুনে ! 
যমুনা । আর কেন__কিসের সরম? 
জীবনের যত সাধ যত প্রিয় 'আশা, 
এক দণ্ডে গেল ফুরাইয়ে ! 
তবে শুন যোধমল ! 


যমুনার প্রাণশ্বর তৃমি । 
যোধ। যমুনে ! 
সূর্য্য । ওঃ হোঃ ! 
বমুন! | এত দিন যে যাতনা! সয়েছি নীরবে, 


৯১ 


১৬২ 


যোধ। 


যমুন! । 


সূর্য্য | 


যোধ। 


পৃর্থীরাজ 


ছল্সবেণী বায়ু কভু করেনি শ্রবণ, 

আজ তাঁর হল উদ্যাপন ! 

বল, বল তবে প্রাণেশ্বর ! 

যমুনার হৃদয়ের আলো ! 

দাসী বলে আমারে কি করিবে গ্রহণ ? 
প্রিয়তমে । যমুনা! আমার ! 

অয়ি মোর হৃদিবিহারিণি ! 

কে জানিত মৃত্যুকালে, 

এত স্তথথ ছিল ভালে মোর ! 

আজি হতে ধন্মপত্বী যমুনা! তোমার । 
শিবাকুল গাঁহিতেছে মজল-সঙ্গীত, 
ডাঁকিনী প্রেতিনী যত করে উলুধ্বনি, 
হার হায়! এই মোর বিবাহ-বাঁসর ! 
মৃত্যুকালে এই ছিল ললাটে আমার ! 
গভীর প্রেমের দৃষ্ঠ, 

অভিনীত হ'ল মোর চক্ষের উপর! 
সহত্ত স্থচিকা ধেন বি খিছে নয়নে, 

এ হতে কি গুরুতর নরক-যন্ত্রণ ? 

হায় হায় নারিলাম দিতে প্রতিশোধ ! 
ওহোঃং বড় তৃষ্কা_প্রাণ__যায় মো--র | 


যমুনে ! বড় খেদ রহিল জীবনে, 
নাবিলাম উদ্ধারিতে পৃথ্বী-মহারাজে ! 
হায় হায়! নির্মংল সকল আশা, 


যমুনা । 


যোধ। 


যমুনা । 
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ভারতের স্থখরবি গেল অস্তাঁচলে ! 
হায় হিন্দু ! 

কেন সবে ভুলে গেলে একতা-বন্ধন ? 
যমুনে ! প্রাণেশ্বরি ! 

শেষ-দেখ। দেখে নিই জনমের মত ! 
দেহ মোরে চরম-বিদায় ! 
দিব্যলোকে যাও তুমি হৃদয়দেবতা, 
দাসী তব ধাইছে পশ্চাতে, 

বক্ষে তুলে সেবিবারে ও পদপঙ্কজ । 
য-মুনে আর দেরী নাই-_ 
যাই--যা_-ই আমি । 


যোধমলের রক্ত সর্বাঙ্গে মাখিয়। 


নয়ন নীরস হও, শু হও হিয়া । 
এখনও কর্তব্য মোর +য়েছে পাড়া ! 
তার পর যাব চলি সেই পুণ্যধামে, 
যেথা বহে অবিরাম মিলনের স্রোত, 
যথ! হ'তে ব্যথা পেয়ে বিরহ-পলায়। 


চতুর ভুস্হা 
অরণ্যপ্রাস্তস্থ পথ 
জয়াদ 


আশা মোর পুর্ণ এইবার 

যাঁর তরে, অহরহঃ 

হৃদে মোর কালাগি জলিত 

যার তরে শয়নেঃ ভো জনে, 
শাত্িন্থথ.ছিলন। আমার, 

বার বার অপমান করেছে যে জন, 
সেই জন-_ 

সেই চির-শক্র মোর বন্দী এত দিনে ! 
নরাধম ! কৌশলে বঞ্চিয়। মোরে, 
বসেছিলি দিলীসিংহাসনে, 

সে কৌশল রহিল কোথায় ? 

চির অভীস্সিত আশা ফলবতী এবে। 
মরেছে সমরসিংহ, ধৃত পৃর্থীরাঁজ, 
এক লোস্ট্রে হুই পক্ষী হয়েছে নিহুত, 
নিফণ্টক জয়চাদ হুল এত দিনে! 
দলীসিংহাসনোপরি কনোঅ-কেতনঃ 
পত পত উড়িবে এবার ! 

চক্রবন্তী নাম মোর হইল সার্থক, 
আসমুদ্র ভারতের একচ্ছত্রী রাজা, 
আর কেহ নহে, শুদ্ধ রাঁণা অয়চাদ । 
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যাই এবে, ঘোরী-সনে করিয়ে সাক্ষাৎ 
শিষ্টাচার করি প্রদর্শন | 
প্রস্থান 
চন্দ্রপতির প্রবেশ 


চন্ত্র। বস্‌ বাবা, সব ফাক হ'য়ে গেল। এখন নির্বঞ্কাটে হাপ 
ছেড়ে বাচ। ভাবলুম, দৌড়বীপ করে সৈন্গুলোকে ফিরিয়ে 
আন্লুম+ যোধমলেতে আর আমাঁতে একবার তাল ঠকে দেখব, 
যদি কিছু সুবিধা করতে পারি। ও হরি আনৃষ্টের জোর দেখব 
সে দিকেও বীয়ে শুন্য পড়ে গেল। হিন্দুর পরম-হিতৈষী 
ভারতের অন্তরবন্ধু শ্রীমান্‌ ৬হুর্ধ্যসিংহ ভায়া রূপাপরতন্ত্র হয়ে 
যোধমলকে ভবযন্ত্রণ হ'তে মুক্ত ক'রে দিলেন । তথন-_. 

“ভীম্ম, দ্রোণ কর্ণ গেল 
শল্য হলেন রখী।৮ 

অর্থাৎ দোর্দগু প্রচণ্ড মহাবীর চন্দ্রপতি একমেবাদ্ধিতীয়ং 
সেনাপতি হয়ে দীভালেন। সেনাপতির কর্তব্য-সাধনে 
কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রুটি হ'ল না। যুদ্ধ প্রদান, পরাজয় প্রভৃতি 
সমন্তই যথারীতি সম্পন্ন হ'ল, তবে স্ুশৃঙ্খলে পলায়নটা আর 
ভাগ্যে ঘটে উঠল না । সে পথে মাণীগুলে! বাদ সাধলে ! তারা 
সাবার শক পালন করলেন । প্লান না করে লাগ কাপড় পরে 
মরদগ্ডলোর সামনে সব ঝপাঝপ আগুনে ঝাপ। মরদগুলোর 
বুকের জিনিস সব গুড়ে গেল, আর তার! পালিয়ে করবে কি? 
বাঁচবে কার জন্তে! কিন্ত ব্য!পারটা কি বুঝতে পার! গেল 
না। রাণীজি আর তাঁর ভগ্নী শক পালন কণ্রূলেন না কেন? 
বোধ হয়, জহরব্রত পালন করবেন । 
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একান্তে আলিজানের প্রবেশ 


আলি। কে বেবাবা! এক বেটা কাফের দেখছি যে! বেটাকে 
দেখে কোন বড় সেনানী বলে বোধ হয়। এটাকে যদি কোন 
রকমে পাঁক্ড়াও কষ্‌তে পারি, তা হলে স্থলতানের কাছে খুব 
এনাম পাঁব। কিন্তু কাছে ঘেঁস্তেও যে প্রাণটা নওল! দওলা 
কণ্রূচে। 

চন্দ্র। যাক দেবতাদের তারিফ আছে বাবা! এতকাল বে সকলে 
মিলে ষোড়শোপচারে ভোগরাগাদি ভক্ষণ ক'রে এলেন, তার 
খুব ফলই দিলেন বটে, আর ও বেটা কে গো? বেটী আমার 
দিল্লীর বুকের উপর আশাপুর্ণা হ'য়ে +সে আছেন। মাগী যে 
আশা পূর্ণ না ক'রে 'আঁশা অপূর্ণ ক'রে আশাপূর্ণা হয়েছেন 
তা কে জানে বল? 

আঙ্ি। বেটার কাছে ভয় পাওয়া হবে না, খুব সাহস ক'রে 
বেটাকে একেবারে দমিয়ে দিতে হবে । 

চন্দ্র। যা হক বাবা! সাঁবাস্‌ থাক জয়টাদকে আর ৬হুধ্য সিংহকে 
যুগলে মিলে কি কীত্তিটাই কয়ূলে। ইতিহাসে অমরত্ব লাভ 
ক'রে গেলে । বোধ হয়, তোমরা যখন গর্ভে, সেই সময় 
তোমাদের জননীর উদরে কোনরূপে স্বাতি-নক্ষত্রের জল 
পঃড়েছিল, তাই তোমরা এমন বংশলোচন হ'য়েছ ! 

আলি। আমি বলি, যে, আমি স্বয়ং মহম্মদঘোরী, তা হ'লেই বেটা 
থুব ভয় পাবে আর টে” ফোটি ক"যূবে না» সুড়ন্ুড় ক”রে 
চলে আল্বে। 

চন্দ্র। আঁমলো) এক বেটা যবন যে এই দিকে আস্ছে ! বেটার 
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মতলব কি? দেখা যাক যদি কোন রকমে মহারাজের 
থপরটা নিতে পারি । 

আলি। কে তুমি এখানে দাড়িয়ে? 

চন্তর। আপনারই তাঁবেদার, খোদাবন্দ! 

আলি। বেটা দেখছি খুব ভয় পেয়েছে; তুমি আমার বন্দী, 
আমার সঙ্গে এস। 

চন্দ্র। কই! ভুজুর ত আমায় বন্দী করেন নি। 

আলি। আমার হুকুমই যথেষ্ট । তুমি জান, আমি কে? 

চন্দ্র। আজ্ঞে না মেহেরবান্‌! 

আলি। আমি মহম্মদ-ঘোরী ! 

চন্দ্র। (ম্বগত ) বেটা পুকুর চুরি করে যে গো! দেখ! যাক্‌ 
দৌড় কত দূর! (গ্রকাণ্তঠে) জহাপনা ! পেলাম, বান্দার 
গোস্তাফি মাফ হয়! যদি অনুমতি হয় ত একটা কথা 
জিজ্ঞাসা করি। 

আলি। কি বল? 

চন্ত্র। আমাদের যে রাজাকে ধরেছেন, তাঁর কি হবে? 

আলি। কোতগ হবে, আর কি হবে । কাল দরবারে তার বিচার 
হবে। আচ্ছা, তোমাদের রাণী কি কণ্ম্ছে? 

চন্দ্র। কি আর ক+রূবে জীহাপনা! বোধ হয়, আপনার সঙ্গে 
দেখা কয়ুবাঁর মতলব ক'রেছেন। 

'আঁলি। কেয়াঁবাৎ কেয়াবাৎ হায়! আমি তোমাকে খুব এনাম 
দেব। আর তোমাকে প্রাণে মার্ব না। এস+ দ্মামার সঙ্গে 
এস সে যদি আমাকে নিকে করে, আমি দোঁজাকে যেতে 
প্রস্তুত ! কেয়া তোফা! কেয়া তোফ! ! 
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হঠাঁৎ চন্দ্রপতি কর্তৃক আলিজানের তরবারি কাঁড়িয়া লওন 
এবং তাহার গলদেশ ধারণ 
চন্দ্র। কেমন ঘোরী-সাহেব! এইবার মৃত্যুর জন্ঠ প্রস্তুত হও ! 
আলি। দোহাই বাবা! আমার কোন পুরুষে ঘোরী নয় বাবা ! 
সব সাজোষ-_-সব সাজোষ, আমি আলিজান মিঞা । আমায় 
ছেড়ে দাও বাব! তোমার পাঁয়ে পড়ি, কাফের-বাঁবা ! 
চক্্র। মূর্খ! তোর মত গন্ধমৃষিককে হত্যা ক'রে আমি হাতে 
দুর্গন্ধ ক"র্তে চাই না। তবে তুই মা জননী মহারাণীর প্রতি 
অপমাঁন-স্চক বাক্য প্রয়োগ ক'রেছিস্ঃ সেই জন্তে তোর, 
নাসিকাটি আমার হস্তে অর্পণ করে যেতে হবে ! 
আলিজানের নাসিক কর্তন করত চন্দ্রপতির প্রস্থান 
আলি। টাটা রে! নানা রে! কেমন ক'রে পানাজানের 
কাছে ধাব রে। প্রস্থান 


হও হুশ্ছ) 
শিব্রিমধ্যস্থ দরবার 
ঘোরী, কুতুব, বক্তিয়ার, জয়টাদ ও প্রহরিগণ 


ঘোরী। রণ এবে হ'ল অবসান ! 
এত কাল যে কামন! পুষেছি হৃদয়ে, 
বার বার হইয়াছি ব্যর্থমনোরথ, 
সেই আশা পৃরিল এবার ! 
অতৃপ্ত আকাজঙ্ষা মোর তৃপ্ত এত দিনে ? 
ভাঁরতসাত্রাজ্য আজি পদতলে মোর ! 


জয়। 


বক্তি। 


কুতব। 


ঘোরী। 


বক্তি। 
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কিন্তু রাঁজাঃ তব কৃপাবলে শুধু, 

মোর! আজ জিনেছি সমর, 

তোমারি কৌশলে ঘোরী ভারত-বিজয়ী । 
স্থলতান! অসামান্ত সৌজন্য তোমার, 
তাই বিনয়-বচনে, 

আচ্ছাদিতে চাহ তুমি বীরত্ব আপন। 
দিল্লী ও চিতোর সেন৷ একত্র হইলে, 
দেবগণে পারে জিনিবারে ) 

তাহাদের করিয়াছ জয়, 

সামান্ত বীরত্ব এ কি ববন-প্রধান? 
সত্য বটে পৃর্থীরাঁজে জিনেছি সমরে, 
কিন্তু এ কথা নিশ্চয়, 

স্থকৌশলে কাধ্যসিদ্ধি হযেছে মোদের । 
অদ্ভুত বীরত্ব তার হেরেছি নয়নে, 
কল্পনার অতীত সে দৃশ্ঠ ভয়ঙ্কর ! 

নারী করে হেন রণ 

নারীহদে সম্ভব এ অসীম সাহস, 

স্বপনে ভাবিনি কু, 

রূপে ষুগী, সিংহী সম অতুল বিক্রমে ! 
ভেবে আমি করিয়াছি স্থির, 

হেন বীর কভু না বধিব ; 

অধীনতা যদ্দি পূর্ধী করয়ে স্বীকার, 
মার্জনা করিব তায়। 

উত্তম সঙ্কল্প তব, গুন জাহাপন]। 


কুতব। 


জয়। 


ঘোরী। 


পৃর্থীরাজ 


বীর কবে বিষুখ হয়েছে 

রক্ষিবারে বীরের সম্মান? 

প্রাণে যদি নাহি বধ তারে, 

বন্দী ক'রে রেখে দাও আঁফগান-প্রদেশে, 
যেন পামরের স্পর্শে আর, 

কলঙ্কিত নাহি হয় দিলী-পিংহাঁসন ! 
বক্তিয়ার ! 


ঘোরীর বক্তিয়ারকে ইঙ্গিত, বক্তিয়ারের বংশীধ্বনিকরণ ও 


ঘোরী। 


রক্তাক্ত-কলেবর, শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রহরীবেষ্টিত 


পৃর্থীরাজের প্রবেশ 


এই সাজ বীরোচিত নহে, বক্তিয়ার। 
এই দণ্ডে উন্মোচন করহ শৃঙ্খল । 


(প্রহরী গণের শৃঙ্খল উন্মোচন করিবার চেষ্টা, পৃর্থীরাজের বাঁধ! প্রদান) 


পৃ্থী। 
ঘোরী। 


পৃথা। 


ধন্ঠবাদঃ যবন-রাজন্‌। 

বন্দী আমি, এই মোর উপযুক্ত সাজ। 
শুন রাজা! আর তুমি বন্দী নহ মোর, 
আমি তোম। করিব মার্জনা । 
কিকহিলে? কি কহিলে ঘোরী? 
করিবে মার্জনা! পৃথ্থীরাজে? 

ভীরু নহি আমি ঘোরী তোমার মতন, 
প্রাণ-ভয়ে দন্তে তৃণ করিয়ে ধারণ, 
মেগে লব মার্জন! তোমার ! 

সাবধানে কঃয়ে! কথা, হিন্দু বীরবর ! 


জয়। 
ঘোরী। 


পূর্থী। 


ঘোরী। 


পঞ্চম অঙ্ক ১৭১ 


জেন মনে বন্দী তুমি ঘোরীর সদনে। 
যাঁচ যদি মার্জনা আমার, 

অধীনতা৷ বদি তুমি করহ স্বীকার, 
পঞ্চলক্ষ দ্বর্ণমুদ্র! বাৎসরিক কর, 
কাবুলে পাঠাতে যদি কর অঙ্গীকার, 
দিব ফিরে দিল্লী-সিংহাসন ! 

স্থলতান ! 

চুপ কর, রাজা ! 

কিবা তব অভিপ্রায় কহ প্রকাশিয়া ? 
মা জননি আশাপুর্ণে ! এই ছিল মনে? 
ঘ্বণিত প্রস্তাব এই শুনিবার আগে, 
কেন মোর না হ'ল মরণ ? 

বর! ব্জ! 

তুমিও কি দিন পেয়ে লুকাঁয়ে রহিলে ? 
শুন ঘোরী! 

কেন নীচ, কাপুরুষ নহে পৃর্থীরাজ, 
গণিত জীবন-ভার বহিবার তরে, 
অপমান-মসীরাশি মাঁখিয়া বদনে, 
কলক্কিবে কুলসিংহাসন ! 

যবনের ভিক্ষা-নন্ে 

করিবে সে উদর পূরণ ! 

তার চেয়ে, অবিলঙ্গে শবত্যু দেহ মোরে। 
এখনও সময় আছেঃ 

এখনও সম্মত হও প্রস্তাবে আমার । 


১৭২ 


পৃর্থী। 
ঘোরী। 


পৃ্ী। 


ব্যক্তি । 


কুতব । 


ঘোরী । 


পৃর্থীরাজ 


পদাঘাত করি তোর স্বণিত-প্রস্তাবে । 

আরে মুর্খ! বর্ধর কাফের ! 

ভুলে কি গেছিস্‌ তুই, 

রয়েছিস্‌ কাহার সম্মুখে ? 

চোর! শ্রেচ্ছ ! দস্থ্য ! 

বিশ্বাসঘাতক ওই সম্মুখে আমার । 
ঘাতক ! কোথায় ঘাতক ? 


ঘাতকের প্রবেশ 


এই দণ্ডে দেহচ্যুত কর ওই শির । 
জশহাপনা ! জাহাপনা । 

ক্ষম অপরাধ, কিন্ত বরে” মনে, 
দরবার-গৃহঃ প্রভৃ* নহে বধ্য-ভূমি | 
জাহাপনা! অসি-করে রণাঙ্গনে, 
বীর করে স্ৃত্যু-সনে থেলা, 

কিন্তু প্রভূ ! হত্যা বল দেখিবে কেমনে ? 
সত্য কথা ! 

লঃয়ে যাঁও বধ্যভূমে এই ছরাচারে, 
হস্ত-পদ্দ কেস্ট অগ্রে শাশিত-কুঠারে 3 
যে রসন! কটুবাক্য বলেছে আমায়, 
উপাড়ি তাহায়ঃ 

নিক্ষেপিও জ্বলস্ত অনলে । 

তার পর ছিন্ন শির লঃয়ে, 

জ্রতগতি এস মোর পাশে, 


পৃ্থী। 


ঘোরী। 


ঘোরী। 


জয়। 


ঘোরী। 
জয়। 


ঘোরী। 


পঞ্চম অঙ্ক ১৭৩ 


নমস্কার, শ্বশুর ঠাকুর, 
সাধ তব মমিটিল এবার, 
ভাল কীর্তি রাখিলে ভুবনে ! 

ঘাঁতকসহ প্রস্থান 
অকৃতজ্ঞ কাফের কুকুর ! 
আমি গেনু দিতে ফিরে দিলী-সিংহাঁসন, 
অকারণ কটু তুই বলিলি আমায় ! 
ভাখলঃ কর তবে ফলভোগ তাৰ ! 
সুলতান ! 
এবে মিটিল সকল আশা। তব, 
চিরশক্র নিহত তে!মার। 
মহারাজ! চিরশক্র কার পৃথ্বারাজ? 
মোর না তোমার ? 
উভয়ের শত্রু সে হুর্জন। 
বীরবর ! এবে মিটেছে সমর, 
সত্য তব করহ পালন। 
কি সে সত্য মহারাজ? 
কিসে সত্য! 
বিজ্রপের এ নহে সময়। 
হইলে সমর শেষ, 
দিল্লী-সিংহাসন মোরে দিবে ঝলেছিলে, 
সে প্রতিজ্ঞা ভূলে তুমি গেলে কি সুলতান? 
এ নহে সম্ভব কতু। 
নিশিদিন করি শ্রম 


১৭৪ 


জয়। 


ঘোরী। 


জয়। 
ঘোরী । 
জয়। 


ঘোরী। 
জয় । 


ঘোরী । 


ৃ্বীরাজ 


সহি কত দারুণ যাতনা, 

লঙ্বি কত গিরিশ্জ, খরল্বোতা নদী, 
কোটি কোটি মুদ্রা করি ব্যয়, 

লক্ষ যবনের রক্তে 

সিক্ত করি দৃশদ্বতী তীর, 

কি স্বার্থ লভিন্থ মহারাজ ? 
কিক্বার্থ! কিহ্যার্থ! 

হ'ল তব শক্রর শিপাত । 

শুন রাজা! 

ধনবলক্ষতি পূর্ণ করিবার তরে, 
কিছু দিন দিলী-সিংহাসনে 

রবে মোর পূর্ণ অধিকার । 

কিছু দিন রবে অধিকার ! 

এই কি প্রতিজ্ঞ তব যবনের পতি? 
কনোজ ঈশ্বর ! 

নিবেদন করিয়াছি মনন আমার । 
দিলীর আসন তবে দিবে না আমায় ? 
এখন ত নহে মহারাজ ! 

প্রবঞ্চনা ! ঘোর প্রবঞ্চনা ! 

কে জানিত, ্‌ 
বিশ্বাসঘাতক, শঠ, যবন এমন । 
প্রতি হংসা-তাঁড়নায়, 

জামাতায় করিতে নিধন, 

বিধ্মীরে সমরে যে করে আহ্বান, 


জয়। 
ঘোরী। 


জয়। 


ঘোরী। 


পঞ্চম অস্ক ১৭৫ 


জন্মভূমি মহাঁরত্বে সেই বিংন্ীরে 
কৌশলে যে দিতে পারে সপে, 

তার চেয়ে যবন কি ব্শ্বাসঘাতক? 
আরে শ্লেচ্ছ! মিথ্যাবাদী! চোঁর! 
আরে রে কুকুর ! 

আরে আরে দেশবৈরী বিশ্বাসঘাতক ! 
প্রাণ লয়ে পলাও সভয়ে, 

পার যদি রক্ষিও কনোজ ! 

গিয়াছে সমরসিংহ, গেঃছে পৃষ্থীরাজ, 
জয়টাদ কিন্তু জেন জীবিত এখন । 
বিষবৃক্ষ আমিই রো”পেছি 

আমিই কাঁরব তার মূল উৎ্পাটন, 
ষবনে সিদ্ধুরপারে দিব দেখাইয়ে | 
প্রাণসম তনয়ারে করিয়ে বিধবা, 
জন্মভূমি স্বাধীনতা দিয়ে বিসর্জন, 

যে কীন্তি জগতে তুমি করিলে অর্জন, 
অনন্ত দোজাক জেন, পুরস্কার তার! 
উপযুক্ত প্রতিফল মোর! 

হায় হায়! বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্ীরাজে 
বধিলাম নিজ করে, 

শ্লেচ্ছ-করে দি তুলে সোনার ভারত, 
নরকেও নাহি স্থান মোর ! 

কোথা যাব? কিহবে আমার? 
আত্মহত্যা! মঙ্গল এখন। 


১৭৬ 


ঘাতক । 


পৃর্থীরাজের ছিন্নমুণ্ড লইয়া ঘাতকের প্রবেশ 


জহাঁপনা ! সব শেষ! সব শেষ! 
আদেশ তোমার দাস করেছে পালন, 
এই লহ, মম ক্ষুদ্র মতে, 

ধরণীর সর্ববশ্রেষ্ঠ শির ! 

বীর তুমি জশাহাপনা ! 

কিন্তু বল দেখি মোরে, 

দানিলে কি এই বীরে বীরের মরণ ? 
পশুহত্যা কেন নাহি করে এই মতে! 
বাল্যকাল হ'তে মমতা! না জানি, 
রক্তশোত আনন্দ জাগায় প্রাণে মোর ! 
এই শাণিত কুঠার, 

লক্ষ লক্ষ শির পেড়েছে ভূতলে ! 
কিন্ত জাহাপনা ! 

এ হেন নির্ভাক-মৃত্যু দেখিনি কখন ! 
একে একে হস্তপদ কাটিনু যখন, 
উতৎ্পাটন করিম রসনা, 

প্রশীস্ত বদন তার, 

বিন্দুমাত্র বিকৃত না হু*ল, 

উজ্জ্বল নয়নে নাহি পলক পড়িল । 
জাহাপন। ! 

হেন দৃশ্য দেখেছ কি প্রভু? 

পশুবৎ মৃত্যু হ'ল এ হেন বীরের ! 


ঘোরী। 


প্রহরী। 


ঘোরী। 


যমুনা । 


ঘোরী। 


পঞ্চম অঙ্ক ১৭৭ 


তাঁর পর শির লয়ে তার বালকের খেলা ! 
ছত্রে ছত্রে আভ্ঞ! তব করেছি পালন; 


নীচ আমি-_বুদ্ধি নাই, বিদ্যা নাই, 
নাহি আছে বীরত্বগৌরব ; 
কিন্তু শুন জীহাপন! ! 
আজ হ'তে এই বানু 
কলঙ্কিত না হইবে মানব-শোণিতে ! 
কৃঠার পরিত্যাগ করিয়। প্রস্থান 
বক্তিয়ার! সেনাপতি! 
আজ হ'ল দরবার শেব। 


প্রহরীর প্রবেশ 


উন্মাদিনী সম ছুই কাঁফের-রমণী 
মাগিছে দন তব, 
নিবারণ না! মানে কাহার। 
রম্ণী ! কাফের রমণী ! 
ভাল, লয়ে এস। 
প্রহরীর প্রস্থান । 


ধীরে ধীরে সংযুক্ত ও যমুনার প্রবেশ 


যবন-ন্ুলতান ! 

জাঁন তুমি কে আমর? 

কেন বা এসেছি হেথা ? 
কাফের-রমণী বলি হয় অনুমান । 
১২ 


১৭৮ 


যমুনা । 


ঘোরী । 


যমুনা । 


পৃথ্থীরাজ 


যেন, তোমা! দুজনায় হেরেছি কোথায়, 
বোধ হয় রণাজনে। 

বার তেজে থরথরি কেঁপেছে ভারত, 

বার কাছে বার বার হু;য়ে পরাভূত, 

দস্তে তৃণ করিয়া ধারণ, 

প্রাণভিক্ষা এক দিন মাগিয়া লয়েছ ; 

বীরধর্মে দিয়া জলাঞ্জলি, 

প্রবর্চনা করি ধারে বন্দী করেছিলে ; 

কাপুরুষ প্রায় 

পশু-মত হত্য। তুমি করিলে ধাহায়, 
সেই বীরপত্বী দিলীশ্বরী সম্মুখে তোমার । 
জয়টাদ বাতীত সকলের আসন-ত্যাগ 
সৌভাগ্য আমার ! 

দিল্লীশ্বরী সমাগত অধম-শিবিবে । 
প্রতিজ্ঞা আমার, 

যে বাসন! মহারাণী করিবে প্রকাশ, 
এখনি পুরা”ব তাহ । 

বাথ ঘোরী, প্রতিজ্ঞা তোমার । 

বহু বার দিললীশ্বর-পাশে, 

করেছিলে প্রতিজ্ঞা নূতন $ 

কিরূপে তা করেছ পালন, 

জিজ্ঞাসহ আপন আত্মারে । 

ভিক্ষা আশে, দিলীশ্বরী 

আসে নাই যবন-সকাশে। 


পঞ্চম অঙ্ক ১৭৯ 


সংযুক্তা। যবন-মুলতান। 

জানিতে বাসনা তব, 

কেন আমি এসেছি হেথায়? 

মিটাতে প্রাণের জালা, 

শেষ দেখ! দেখিবারে পতিরে আমার ! 

কার মুণ্ড ওই পড়ি ভূমিতলে ? 

পতির আমার? | 
মুণ্ড তুলিয়া 

হাদয় দেবতা ! 

লহ মোর শেষ এ চুম্বন! 

কার তগ্-রক্তে আজ সিক্ত বন্ুন্ধরা ? 

মেখে নে সংযুক্তা আজি হদয়-ভরিয়া । 

সর্বাঙ্গে রুধির লেপন 

যমুনা । রেপামর। বিশ্বাসঘাতক ! 

লব প্রতিশোধ আজ। 


মুন! ঘোরীকে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যতা৷ ) ঘোরী, 
কুতব, বক্তিয়ার প্রভৃতির অসি নিষ্কাশন ও 
সংযুক্তীর যমুনাকে ধারণ 


সংযুক্তা ॥ ক্ষান্ত হও, বোন! 

করি এস ব্রত উদ্যাপন। 
ঘোরী। বন্দী করবাধিনীরে কে আছ কোথায়! 
সংযুক্তা। স্থির হও । 

কলুষিত নাহি ক'র রমণীর দেছ। 


৯৮৩ 


ঘোরী। 


সংযুক্তা । 


পৃর্থীরাজ 


কে ও? পিতা? জজ্মদাতা? 
ধন্টবাদ প্রদানি তোমার ! 

কিছু নাহি বলিবার মোর। 
কাণ্ঠপুত্তলিকা প্রা কি দেখ নীরবে ! 
বন্দী কর এ দুই নারীরে। 

হাঃ! হাঃ! হাঃ! 

বন্দী! বন্দী তুমি করিবে মোদের ! 
দেখি কত শক্তি আছে যবনের ! 


পতি! প্রার্্রেস্্রর ! 


যমুনা সংযুক্তা উভয়েরই অঙ্গুরী-মধ্যস্থিত-বিষপান 


হন্বভ্নিক্কা-সভ্ডম্ম 


